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১৩৬৪ 


ব্রজের সখা ও সখীদের নামের এঁতিহা 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার + 26224 


শীদাস-লামাঙ্ষিত বনু পহে সুবল, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি সখা ও সন্বীদের নাম 

হায় । এই নাম ও নামের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাব যদি শ্রীৰপ গোস্বামীর দ্বারা উদ্ভাবিত 

থাকে, তাহা হইলে এ সব পদ প্রীচৈতন্তের পরবর্তী চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া 

লা বাইতে পাবে । এই অন্ত শ্ৰীকুষ্ণের সখা ও শ্রীরাধার সধীদের নাম ও কার্যকলাপের 

মুরণ কোথায় কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । 

শিষতাগবতে ( ১০।২২।৩১-৩২ ) শীকফের দশ অন সখার নাম পাওয়া যায়; 

স্তোককৃষ্ণ অংশু, প্রীদাম, সুবল, অৰ্জন, বিশাল, বুষভ, ওজস্বিন্‌, দেবপ্রস্থ, এবং 

প্‌ । জীমভাগবতে সখাদের বৈশিষ্ট্য অছ্ছসারে কোন বঙ্গীকরণ হয় নাই। কিন্ত 
গোস্বাী ১৫৪১ ঝ্ীষ্টাবে লিখিত ভক্তিরসামৃতপিন্ধৃতে (পৃঃ ৭২১, বছরসপুর-সং) ৮ / 

£ার্ষিগকে চাঁরিটী বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথমতঃ সুনৎ, ইহারা শ্ৰীকফের অপেক্ষ! (() 

ত বয়োজ্যে্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহারা বাৎসল্যগন্ধবিশিষ্ট সখ্যতাব পোষণ করেন। 

দের নাম সুত্র, সগুলীতন্্র, তত্ৰবন্ধন, সোভট, যক্ষ, ইন্তৰভট, তত্ৰাঙ্গ, বীবৃত্ত্ৰ, মহাগুণ, 

পনি ও বলতদ্ৰ। ১৫৫০ আআষ্টাদ্ে লিখিত রাধাককফপপোন্দেশধীপিকায় জপ 

কব খুড়তুতো ও জেঠতৃতো ভাই কুগুল, দণ্ডী ও মণ্ডলকে ও বন গমনের সঙ্গী সনন্দ, 

ও আনন্দীকে এই পর্ধ্যায়ে ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা বয়সে ছোট 

থাশ্তভাবমিশ্রিত সধ্যবুক্ত সখাশ্ৰেণীতে বিশাল, বৃষভ, ওজন্বী, দেবপ্ৰস্থ, বরথপ, 

ঝর, কুম্থ্মাপীড়, মণিবন্ধ ও করদ্ধমকে অন্তভূক্তি করিয়াছেন। রাধাকফণগপোর্দেশ- 

পকায় আর কয়েকটী অধিক নাম এই বর্গে আছে, যথ|--মন্দর, চন্দন, কুন্দ, কলিম্দ, 

ক। তৃতীয় বর্গে প্ৰিয়সখ|--ইহাদের বয়স জ্ৰকৃষ্ণের তুল্য এবং ভাব বিশুদ্ধ সখ্য । 

বর্গে আছেন শ্রীদদাম, সুদাম, দাম, বস্থদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককুষ্ণ৷ অংস্ত, তদ্ৰযোগ, 

সী, পুণুরীক, . বিটক্ক ও কলবিষ্ক। উক্ত গ্রন্থে প্রদামকে প্ৰিয়সখাদের মধ্যে 

ন বলা হইয়াছে । সনাতন গোস্বামী বৃহস্তাগবতামৃতে (উত্তর, পঞ্চম, ১৭৩-৭৪ ) 

ঘকে শীরাধার ভ্রাতা বলিয়াছেন এবং অন্তান্ত সখার . মধ্যে অংস্তমান্‌ 

স্থবলের নাম করিয়াছেন। বৃহত্তাগবতাম্ৃতের উল্লেখ তক্তিয়সামৃতসিন্ধুতে 

২১৯) আছে; স্তরাং এ গ্রন্থ ১৫৪১ ্রষ্টান্জের পূৰ্ব্বে রচিত হয়। 

প্ৰীষ্টাব্দে শ্ীৰপও উক্ত গণোদ্দেশে তাহাকে আ্ীরাধা ও অনজমঞ্জরীর 

তি| বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীরাধার বর্ণ তথকাঞ্চাভ হইলেও জীদাম | 

পর মতে শ্তামলরুচি) তাঁহার বয়স যোল বংসর। জীয়াম “জীকফশু প্ৰিয়তমে| | 
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যাহকেলিরসাকর:। ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদী ও ললিতমাধবে জ্ৰীদামকে শু 
করান নাই) কেবলমাত্র বিদ্লস্কমাধব নাটকে এক স্থানে তাহাকে মধুষজলের 
কথোপকথনে নিযুক্ত দেখা যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামী দানকেলিচিস্তামণিতে (২০ ৫ 
সনাতন ও কূপের অহুসরণ করিয়া শীরাধাকে শীদামের অনুজ বলিয়াছেন। শ্ৰী্মীব ৫ 
গৌপালচম্পূতে ( পূৰ্ব্ব, ২১২৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১৭৮৪ ) বলিয়াছেন যে, “শাঘ্মজ্ঞ পি 
দাম, সুদাম, বহ্দাম ও কিঙ্কিপিলংজ্ঞক চাবি জন সধাকে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বি 
ও প্রকাশমান মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার বলিয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত জানিতেন 
তক্তিরসামৃতসিন্ধুতে চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ বর্গের সথাদিগকে শ্ৰীয়প প্রিয়নর্শ্বসধারূপে অৰি 
করিয়াছেন। ইহারা গোপন লীলার সহায়তায় নিষুক্ত। ইহাদের নাম সুবল, ''্ 
গন্ধৰ্ব্ব, বসস্ত এবং উজ্জ্জল। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জল প্রধান! গণোদ্দেশে কো 
সনদ্দন ও বিদগ্ষের নাম অতিরিক্ত আছে। উৰ্জলনীলমণিতেও ( পৃঃ ৫৭ ) প্রীদামকে 
তুল্য গুপবান্‌ পীঠমর্দ শ্রেণীর ও সুবল ও অর্জুনকে প্ৰিয়নৰ্ম্মসখার অন্ততূক্ত কর! হইয় 
সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণেষ গোপন-মধুর সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়! শরীরূপ লিখিয়। 





.( উচ্মলনীলমণি, পৃঃ €৭) বে, প্মর-সমরে ক্লান্ত হইয়া মাধব যখন প্রেয়সীর বক্ষে 


দ্তত্তাঙ্গ হন, তখন সুবল চামর লইয়া বাতাস, করেন। শ্ররাধাকফগণোদ্দেশদীপিং 
(পরিশিষ্ট, ৪৪ ) স্থবলের বয়স সাড়ে বার বৎসর, তাঁহার বর্ণ গৌরকাস্ধি, ত 
কার্য্য_সখীভাব আশয় করিয়া উত্তরের মিলন সাধন ও নানান্ষপ সেবা করা ব 
বণিত হইয়াছে । | 

রখুনাথাল গোস্বামী দানকেলিচিন্তাসশি নাটিকাম্ম জীকুফের দ্বারা বলাইয়ান 
(শ্লোক ৩৫), ‘সুবল, তুমি বিশাখাকে কদ্ধ কর? উজ্জ্বল, তুমি চিত্রাকে ধর; কা 
তুমি চম্পকলত| ও তুক্গবিষ্ভাকে এবং কোকিল, ললিতাকে বেষ্টন কর।” উজ্জল, 
ও কোকিল জীরূপের মতে প্রিয়নর্শ্বদখা, যদিও শ্ৰমন্তগিবতে ইহাদের নাম নাই। ক 
কৰ্ণপূহ কৃষ্কাহ্িককৌমুদ্বীর পূৰ্ব্বাহ্লীলায় (শ্লোক ১৫) কেবলমাত্র ভাঁগবতে প্র 
দশটা নামই দ্বিস্বাছেন--অন্ত কোন নাম দেন নাই। রায় রামানন্দ জগন্নাখবল্পভ না 
ঞীদাম, সুবল প্রভৃতি কোন সখারই নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি শ্ীকফের বয় 
বিদূষক মধুমজলের মাত্র নাম লইয়াছেন। শীরূপ রায় রামানন্দের নিকট হইতে 
মধুমঙ্গল নামটা ধার করিয়াছেন। দানকেলিকৌমুদ্রী (পৃঃ €৬, বহরমপুর সং 
বিদগ্ষমাধবে (পৃঃ ৪৪, এ) মধুমঙ্গলের চরিত্র তিনি বিদূষকরূপে বর্ণনা করিয়া 
রাধারুফগণোদ্দেশদীপিকায় মধুমঙ্গল ঈষৎ শাঁমলবর্ণ বলিয়া বণিত হইয়াছেন] 
শকফের শিক্ষার্তর সান্দীপনি মুনিব পুত্র, পৌর্্াসী দ্বেবীর পৌত্র এবং 
ভাতা | পু 
জীমন্তাগবতে প্রদত্ত দশটী সখার মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীদাম ও স্বলের নাম ব্রহ্মবৈবর্তপু 
(পৃঃ ৫২৮ বাংল] ) পাওয়া যায়। এ পুরাণের মতে শ্রীকফের অন্তান্ত সধার নাম সু 
















৬৪ বর্ষ] ব্ৰজের সখা ও সধীদের নামের এতিহ্ ত 


ব' ঘাম, সুপার্শ, শুতাঙ্গী, সুন্দর, চজ্জতান, বীরতান, কু্যতান, বহুভান ও বত্বভান। 
নাম ও বহুদাম ছাড়া ত্রম্ববৈবর্তের অন্য কোন নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মাহিত্যে গৃহীত হয় 
ই । পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৩৯ অধ্যায়, ২* হইতে ২২ শ্লোক ) শীদাম, বসহুদাম, 
, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ ও অংশুতব্র, শ্ৰকৃষ্ণের এই ছয় জন সখার নাম আছে। তাগবতের 
| টী নামের মধ্যে শীদাম ও স্তোককৃষ্ণের নাম মেলে; ভাগবতের অংস্তকে অংগুভক্স্কপে 
গহণ করিলে তিনটী নামের মিল হয়। পদ্মপুর্াণে সুবলের নামই নাই। 

ব্ৰীসন্তাগবতে ও ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তে সুবলের নাম থাকিলেও, তিনি এ ছুই পুরাণে বর্ণিত অন্তান্ত 
4 দের মধ্যে একজন মাত্ড তাহাকে প্ৰিম্বনৰ্শ্মসখ৷ করার কৃতিত্ব প্ৰঙধপ গোন্বামীরই। 
- 'চশ্তীদাস-নামাক্ষিত পর্বে যেখানে যেখানে সুবলের কথ| আছে, সেখানে সেখানে তিনি অন্তান্ত 
ধখাদের মধ্যে, একজন সখ! নহেন, কিন্ত প্রাণের সখা, ধাহার কাছে গোপনতম গুকৃকখা 
বিধসস্কোচে বলা চলে এবং ধাহাকে প্রিয়ার সহিত মিলন ঘটাইতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। 
চারিটী উদ্ধাহরণ দিতেছি। পদকল্পতরুর ২১* সংখ্যক পদ্মে আছে-- 


রকখানি পুথিতে ও পটাতে লোচনদ্বাসের ভণিতা আছে। সুবলের নামও কয়েকখানি 
নাই। হুবলেব নাম থাকিলে পছটা প্রাকৃচৈতন্যুপের চতী্াসের রচনা হইতে 
না, এ সন্দেহ সে যুগেও জাপিয়াছিল। গোঠবিহারের একটি পদ্ম লওয়! যাক--- 


ব্রজ্জকুলবাঁল রাজপথে আইল 
লইয়া :ধেছর পাল। 
সঙ্গে সখাগণ ভায়া বলরাম 
দাম স্থদাম ভাল ॥ 
সুবল সঙ্গেতে তার কান্ধে হাত 
আরোপি নাগররায়। 
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেতে বাৰীতে 
এ ছুই আখর গায়। 
এ কথা আনেতে না পারে বুবিতে 
সুবল কিছু সে জানে। 
সখার অপেক্ষা সুবল শ্রীকফের বিশেষ বিশ্বাসতাজন, ইহা এখানে দেখানো হইয়াছে। 
জীঙ্মপের পরবত্ধা। রলোদশারেন্স একটি পথে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন . 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 
আন্ুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি | 
করিল বিবিধ রসে। 
রসের সাগরে ভূবাইল মোরে 
বিহানে চলিল বাসে । 
শুন হে সুবল সখা । 
সে হেন সুন্দরী গুণের আঁগরি 
এখানেও জন্তান্ত সখা হইতে স্থবলের বৈশিষ্ট্য দেখানো হইয়াছে । হুবল এখানে প্ৰিয়নৰ্ম্মসখ ৷ 
সুতরাং প্রীক্মপের পরবর্তী কালেব । 2 ১ 
এইবার ব্ৰজের সধীদের কথা আলোচনা করা যাউক। দির 
প্রকরণে শরীক লিখিয়াছেন যে, রাধা, চজ্জাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্ঠামা, পদ্মা, শৈব্যা, 
ভক্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা প্রভৃতি শাস্বপ্ৰসিদ্ধ৷ (৩৫ শ্লোক, 
বহরমপুর সং, পৃঃ ৯৬)। সধীব্ধপে নহে, কৃষ্কবন্নভারপে বিশাখা, ললিতা, স্বাস! প্রভৃতির 
নাম কোথায় কোখায় পাওয়া যায়, তাহার প্রথম সন্ধান দিয়াছেন সনাতন গোখানী ১৪% 
শকে বা ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃহত্বৈষ্বতোষদণীটীকায়। ৰ 
্ৰমন্তাগবতে ীরাধার নামের স্বম্পষ্ট উল্লেখ নাই; তাহার কোন সধীরও নাম 
পাওয়া যায় না। “অনয়ারাধিতে| নৃনম্* ইত্যাদি ১৭৷৩৭৷২৮ স্লোকের ব্যাখ্যাকালে 
গোস্বামী শ্রীরাধীর নামের শাছীয় প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু গোপীগীতের পব পরীর হ্‌: 
সহসা গোগীছের নিকট আবিভূভি হইলেন, তধন কোন্‌ কোন্‌ গোপী কি তাবে তাহা, 
অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিবার সমঘ ১*1৩২।১ শ্লোকের টাকায় বলিলেন 
"একা অকুটিমাবধ্য 'প্রেমসংরস্তবিহবল|” ইত্যাদি লোকে বিনি ভ্রভ্গী করিয়া প্র 
বিহ্বল! হইয়া ওঠ দংশনপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাঁতের দ্বারা যেন তাড়না 
লাগিলেন, তিনিই শ্ীরাধা, কেন না, এই গোপী পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠাযুক্তা । এক 0 
অনিমেষ নয়নে শ্ৰীকষ্ণের বছনকমল পুনঃ পুনঃ ছেখিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন 
পরের শ্লোকে আছে যে, কোনও গোপী নয়নরক্ের হারা শ্ৰকককে হৃদয়ে স্থাপন 
আলিঙ্গন করিয়া, যোগীর মতন নয়ন মুক্রিত করিয়া যোমাঞ্চযুক্তা ও আনদ্দলাপরে 
হইয়া রহিলেন। এই শ্লোকের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে সনাতন গোস্বামী ঘশমের ৩২ 
বৰ্ণিত কোন্‌ গোপী কে, তাহার নাম পুরাণাদি হইতে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
শীরাধার নামের প্রমাণ দিতে যাইয়| তিনি প্রথমে ভবিস্কপুরীপের উত্তরখণ্ডেব 
প্রলঙ্গের জ্কফ-যুখিষ্ঠিরসংবাদ হইতে বলিলেন 
গোপীনাষানি রাজেন্জ গ্রাধান্সেন নিবোধ মে। 
গোপালী পালিকা ধন্তা বিশাখা ধ্যাননিষ্টিকা ৷ 
রাধাঙ্গরাধা সোঁমাভা তারকা! দশমী তথ| । 















৬৪ বৰ্ষ ] ত্রজের সখা ও সধীদের নামের এঁতিহ ৫ 


উদ্ধৃত শ্লোকে ‘বিশাখা ধ্যাননিষ্টিকা, স্থলে ‘বিশাখাস্ত| ধনিষ্ঠিকা’ পাঠও তিনি ধরিয়াছেন।, 
বৃহত্ৰৈষ্ণবতোষণী লেখার বহু পূর্বে শ্রীয্নপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি রচনা করেন; কেন না, 
সনাতন এ টীকাতেই লিখিয়াছেন--"বিবৃতং চৈতন্মদহুজবরৈঃ জীঁত্পমহাভাগবতৈ- 
রুজ্মলনীলমণেঃ স্থারিভাঁববিবরণে । অতো গান্ধৰ্ব্বেতি বা গোঁপালতাপক্কাং প্ৰসিদ্ধ 
সাপি মুখ্যাত্বলিঙ্গেনেয়মেবেতি নন্তত্তে ।” প্রীন্তপ ভবিশ্তপুরাণের উক্ত গ্লোকের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন তাই উজ্জলনীলমলিতে ( কৃষ্তবন্পতা-প্রকরণ, ৩৬ ) লিখিয়াছেন-- 
চক্্রাবল্যেব সোমাভা! গান্ধৰ্ব্ব৷ রাধিকৈব স| । 
অহ্রাধা তু ললিতা! নৈতাস্তেনোদিতাঃ পৃথক্‌ ৷ 

শত্রীব গোস্বামী তাহার মতের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রীতিদন্দর্তে ( ২৮৫ অঙু ) বলেন 
যে, অর্থসাম্যবশতঃ সোমাত| চঞ্জাবলী বলিয়| অমুমিত হইভেছে__সোম অর্থে চন্দ্ৰ, তাহার 
মত আভা বা কান্তি বাহার, অথব| চন্ত্রের আবলী, শ্রেণী অর্থাৎ চন্শ্ৰেণীস্বক্ধপ| যিনি। 
ভবিশ্যপুরাণের শ্লোকে গান্বর্বার নাম নাই, গৌপালতাঁপনীর উত্তর বিভাগে » ও ২৪ 
অচুচ্ছেদে গান্ধব্বীর নাম আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গোপালতাপনীর টাকায় লিখিয়াছেন 
বে, কোথাও গান্ধৰ্ব্ব৷ পাঠও দেখ! বায়। জৰীপ ও সনাতন গান্ধর্বা নামই গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং এ গান্ধর্বাই রাধা, ইহ! ঘোষণা করিয়াছেন। ভবিস্তপুরাপের গ্লোকটী সনাতন 
গোম্বামীই প্রথম উদ্ধার করেন) পরে শ্রীজীব উজ্জলনীলসণির লোঁচনরোচনী টাকায় 
(কফ্কব্পভা, ৩৫ টীকায় ), প্রীতিসন্দর্ভে এবং বাধাকুক্ণাচ্চনদ্ীপিকাঁতে (হরিদাস দ্বাস 
সং, পৃঃ ৪৭) উদ্ধৃত করিয়াছেন । সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, গোপীদের নাম 
ব্যাপারে এই গ্লোকটী গোস্বামীদের প্রধান উপজীব্য। ভবিত্পুবাণ যুগে যুগে 
বন্ধিত হয়, সেই জক্ত এতিহাসিক্ছের নিকট ইহার এভিহাপিকতা খুব প্রবল নয়। 
ঘাহা হউক, জীক্প ভবিষ্পুরাপের দশটা নামের মধ্যে ম্পষ্টত: মাত্র তিনটী অর্থাৎ 
গোপালী, পালিকা ও বিশাখা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আর হুইটা অর্থাৎ সোমাভাকে 
চজ্জাবলী বলিয়া ও অহ্রাধাকে ললিতারপে অপ্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 
প্ৰদত্ত গোপীদেব নামের মধ্যে ধন্তা, ধ্যাননিষ্টিকা, তারকা ও দশমীর নাম নাই । সনাতন 
গোস্বামী বলেন যে, দশমী একটি স্বতন্ত্র নামও হইতে পারে অথবা নবমা 'তারকার 
মতন দশমীর নামও ভারা বাঁ তারকা হইতে পারে । 

উক্ত শ্লোকের (১০1৩২।৭) টীকার সনাতন গোস্বামী গোপীদের নামের প্রমাপন্বরূপ 
স্কন্দপুরাপের প্রভাস খণ্ডের হ্থারকামাহ্থাত্ম্যের মায়াসর প্রস্তাব হইতে ললিতা, শ্রাসলা, 
ধস্তা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা ও তত্রার নির্দেশমূলক আটটা শ্লোক উদ্ধার 
করিস্বাছেন। রাসে অন্তর্ানের পর মিলনের মধুরলীলার ক্লোকের টাকায় উদ্ধবের 
প্রতি বিরহিনী গোপীদের উক্তি উদ্ধৃত করা শুধু অপ্রালক্ষিক নহে, পরস্ধ রসভজকাতী 
জানিয়াও সনাতন গোস্বামী এই দুখময় প্রস্তাব উত্বাপনে লক্ষিত হইয়া বলিতেছেন, 
পকিন্বত্যন্ততুঃখমযোকিত্বানৈভাদৃশরসাধলরে দৃশ্যানি কদাচিত্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যাগীত্যমন্ত- 
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গতিকত্বেনৈব লিখ্যন্তে ৷” ভাগবতের দশম ক্ষন্ধের ৪৮ ও ৪৭ অধ্যায়ে উদ্ধবের ব্ৰজে 
আগমন ও ভ্ৰসরপীতার অক্ষম অহুকরণে স্বন্দপুরাণে গোপীদের উক্তিগুলি লিখিত 
হইয়াছে। উদ্ধব যখন গোপীদিগকে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদৈর বিরহে আহার 
নিত্রা ত্যাগ করিয়াছেন, তখন ললিতা ক্রোধে আরক্রনয়না হইহা উদ্ধবকে কহিলেন, 
তুমি অসত্য, ভিন্নমধ্যা্, শঠ, ক্রুরক্জনপ্রিক্ ; আমানের সামনে তুমি আর সেই 
অকৃতজ্ঞের কথা! বলিও না|” শ্যামল! কহিল--“সধীগণ! সেই মন্দভাগ্য, অক্সপুণ্য, 
দুৰ্ম্মতি হরির কথ! আর কহিও না। অন্ত কধার অবতারণা কর" ( ভাঁগবভের ১*৪৭১৭এর 
তিপ্যতামন্বার্তী*র প্রতিধ্বনি )। ধন্তা কহিল-_“এই ছুষ্ট জনের দুষ্ট দূৃতকে কে এখানে 
আনিল? যে পথে গেলে লোকে আর ফিরিস্বা আসে না, এই পাপিষ্ঠ সেই পথে চলিয়া 
বাউক*। বিশাখা কহিল--“যাহার কুল, সীল, জন্ম, কৰ্ম্ম কিছুই জানা নাই, নেই 
পুরুষার্থসীন ব্যক্তির সঙ্গ নিরর্থক? । রাধা বলিলেন--"পূতনাবধে যাহার পাপ তয় নাই, 
অবলাজন হননে. তাহার আবার শঙ্কা কি?” শৈব্যা কহিল--“ওহে মহাতাগ ! সত্য 
বল, ধছুবর কি করিতেছেন; তিনি নগরের নারীদের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া আমাদের 
কথা কি আর স্বর্ণ করেন?” পদ্মা বলিল-_“বল উদ্ধব, কবে সেই নাগরীজনবল্লত অমুআক্ষ 
এখানে আগমন করিবেন ?” ভদ্ৰা কহিল--“হা কৃষ্ণ, হা গোপবর, হা গোপীজনবল্পভ, 
সংসার সাগর হইতে আমাদিগকে দ্রাণ করু।” 
শ্লোক কয়টি স্বন্দপুরাঁপের প্রভাস খণ্ডের দ্বারকা মাহাজ্্ের বেস্কটেশ্বব-সংস্করণে 

(পৃঃ ২৯২ ) ও বঙ্গবাসী সংস্করণে (পৃঃ ৫২৯৫) খুজিয়া পাইক্কাছি। সনাতন গোস্বামীর 
পাঠ মুক্রিত পুরাণের পাঠ হইতে উৎকৃষ্টতর। উভয় সংস্করণের স্বন্দপুরাপেই 
ললিতার উদ্তি_- | 

অসত্যো ভিন্নমর্ধ্যাদ: ভ্ৰুৱঃ ক্ররজনপ্রিয়ঃ। 

ত্বং সা ৰথ! নঃ পুরতঃ কথা স্তস্তাকৃতাত্মন: ।২৫ 

ধিক্‌ ধিক্‌ পাপসমাচারো বিগ, বিগ. বৈ নিষ্ঠুৱাশয়:। 

হিত্ব| যঃ সীজনং মূঢ়ো গতে| দ্বারবতীং হিঃ 1২৬ 
সনাতন গোস্বামীর ধৃত পাঠ 

অসভ্য! তিন্নমধ্যাঘঃ শঠঃ ভ্রজনপ্ৰিয়া। 

মা বৃথাঃ পুরতোম্বাকং কথাত্মস্ডারুততাত্মনঃ ॥ র 
তিনি বিগ. ধিক্‌’ ইত্যাদি পরবর্তী গ্লোক ধরেন নাই। “অসত্য? স্থানে ‘অসভ্য’ 
ও 'কুর? স্থানে শঠ’ পাঠে অর্থের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। পুরাণের মুক্সিত পাঠে 
বিশাখার উক্তি টু 

ন শীলং ন কুলং ষশ্ত নাস্তি পাপক্লতং ভয়ম্‌ ৷ 

তস্ত স্ত্ৰীহননে সাধ্য্যো আয়তে জঙ্গ কৰ্ম্ম চ । 
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সনাতন পৌোঁ্বামীর ধৃত পাঠ-- 
ন শীলং ন কুলং যস্ড জ্ঞায়তে জন্ম কৰ্ম্ম চ। 
হীনশ্ত পুর্লযাৰ্থেযু তেন সঙ্গে। নিরৰ্থকঃ। 

ডাঃ শ্ৰৱাজেম্দ্ৰনাথ হাঁজরার মতে স্বন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড ৭০০ হইতে ১৩০০ শ্রীষ্টান্বের 
মধ্যে লিখিত হইয়াছিল ( ৮006010 Records পৃঃ ১৬৫ )| যোড়শ শতাস্খীর মধ্যভাগে 
উক্ত শ্লোকগ্তলি সনাতন গোস্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত হইলেও, সন্দেহ হয় যে, প্রথমে হয়ত 
উদ্ধব ও গোপীদের কথোপকথন এ পুরাণের অস্তভূক্ত ছিল না। এরূপ সন্দেহের কারণ 
এই যে, দ্বায়কার নিকটবর্তী গোপ্ৰচার তীৰ্থের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে সহসা প্রহ্নাদ 
বলিলেন যে, জীক্ণ উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইয়াছিলেন; উদ্ধব গোঁপীদের দ্বারা তিরস্কত 
হইলেন) তিনি তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া কৃষ্ণকে গোকুলে আনাইলেন ; কৃষ্ণ তাহাদিগকে 
সাত্ধন| দিয়| তত্বজ্জান কহিলেন । গোপীরা তথাপি বলিলেন--“আমাৱের হৃদয় হইতে মায়া 
দূব হইতেছে ন| ৷” শ্রীক্ণ বলিলেন-__“এই ময়তীর্থের সরোঁধরের দর্শন স্পশশনে অশেষ বন্ধন 
অপগত হয়; তোমর| এখানে স্গান কর, সর্বকাম প্রাপ্ত হইবে ।” তারপর মায়ামরোবরের 
মাহাত্্য কথিত হইয়াছে । এইরূপ ঘটনাবিন্তাসের মধ্যে ললিতা, শানলা ধন্তা, বিশাখা, 
রাধা প্রভৃতির উক্তি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়; সুতরাং যোড়শ শতকের কিছু কাল পূৰ্ব্বে এ 
গ্লোকগুলি ক্বন্দপুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রামাণ্য 
অপেক্ষা স্কন্দপুবাণের প্রামাশিকত অধিক। তাহ! সত্বেও সনাতন গোস্বামী ও শ্রীদ্জীব 
গোস্বামী স্বন্দের প্রমাণ ভবিক্কোভিরের পৰে দিয়াছেন দেখিয়া এ সন্দেহ আরও প্রবল হয়। 

যাহা হউক, স্বন্দপুরাণে গৌপীদের এ উক্তি হইতে দেখা যায় মে, শীরাধার ন্তায় ললিতা, 
বিশাখা, ধন্তা, শ্যামলা প্রভৃতি সকলেই কৃফবন্পুভা ; শীরাধাঁর সখী মাত্র নহেন। সনাতন 
গোস্বামী ভাগবতের ১০।৩২1৭র টীকায় দেখাইয়াছেন ষে রাঁসস্থলে শরীক সহসা! পুনরাবিভূতি 
হইলে যে সব গোপী ব্যাকুলা হইয়া তাহার হাত ধরিয়াছিলেন বা নিজেক্গের বুকের উপর 
তাহার পদযুগল রাখিয়াছিলেন তাহার| ছক্ষিণীভাবাপরা ; আর যিনি জ্কুটি করিয়া নিজের 
অধর দংশন করিয়াছিলেন তিনি বাম| না হইলেও সধ্যভাবাঁপন্না। সনাতন গোস্বামী বলেন 
যে, স্বন্দপুরাণের ললিতা, শ্যামলা, ধন্তা খুব কোপ প্রকাশ করায় বামা ; শৈব্যা, পল্পা ও ভল্্া 
ব্যাকুল হইয়া শকৃফোর কথা জিজ্ঞাসা করায় দক্ষিণা) আয় ভীরাধা এই ছুই ভাবের 
মাবামাবি কথা_“পুভনাকে যে বধ করিতে পারিয়াছে তাঁহার পক্ষে আর অধর্শনের 
হারা অবলা হননে শঙ্কা কি?” এইকপ বলায় মধ্যভাবাপত্ন । সুতরাং সনাতন গোস্বামী 
দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, এইরূপে প্রহলাদদংহিতা (্ন্দপুরাশান্তর্গত ) এবং তাগবতের 
‘মিধ্যাত্থা বিষয়ে সমতা অর্থাৎ একই প্রকারের ভাব অঙ্কন রহিয়াছে । 

পদ্মপুত্ৰাণেব পাভালখণ্ডেও যোলজন কৃষ্ণবল্লভার নাম পাওয়া যায় ( আনন্দাশম সংস্করণ, 
৭* অধ্যায়, পৃঃ ৫৮৭; বঙ্গবাণী সংস্করণ ৩৯ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৯ £ শ্লোক ৪-৯ )--র্লাধা, 
চঙ্জাবলী, ললিতা, শ্যামলা, ধন্তা, হরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, তলা, চন্দ্ৰাবতী, ডিত্ররেখা, 
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চা, য্গনন্ন্ছরী, মধুমতী ও চন্তরেখ!। যোগপীঠ বর্ণনা উপলক্ষ্যে ইহাদের নাম দেওয়া 
হইয়াছে। যথ| “এ সিংছাসনের বহি্প্রদেশে স্বর্ণসিংহাসনাবৃত যোগপীঠে ললিতা প্রভৃতি 
প্রধান|:কৃষ্ণবল্লডা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ রসতাবপূর্ণ। রাধিকাই 
মূল প্রকৃতি, ললিতাদি এ মূল প্রকৃতির অংশস্বর্ূপ। ললিতাদেবী সন্মুখে আছেন, শ্তাহল! 
বায়ু কোণে, উত্তরে শ্ৰীমতী ধঙ্কা, ঈশান কোণে শীহরিপ্রিয়া, পূৰ্ব্বে বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, 
দক্ষিণে পদ্মা, নৈখত কোণে ভস্ত| যথাক্ৰমে অবস্থিতি করিতেছেন।, যোগপীঠের কেশরাগ্রে 
সুন্দরী চম্দ্ৰাবলী বিস্তষানা আছেন। এই আটটি পবিত্রা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাই প্রকৃতি । 
রাধা আন্ত! ও প্রধানা প্রকৃতি ৷” গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনপ্ৰণালীতে দেখা যায় যে, 
”যোগপীঠে ললিতাদ্দির অবস্থান অন্তন্ূপ। ললিত| সম্মুখে না থাকিয়া উত্তরে, বিশাখা 
পূৰ্ব্বে না থাকিয়া ঈশান কোণে, চিত্র পূর্বকোণে, ইন্দুলেখা অগ্নিকোপে, দক্ষিণে চম্পকবললী, 
নৈখ তে ব্ঙ্গদেবী, পশ্চিমে তুজবিভভা, বাযুকোণে হুদেবী । 
সা বৃদ্দা যত্বতো ধ্যেয়া স্তত্াদৌ ললিতোতিরে। 
এশান্তে তু বিশাখৈন্ৰে চিত্ৰেসুলেখিকায়য়ে ॥ 
যাষ্যে চম্পকবল্পী চ নৈধ তে রঙ্গদেবিক|। 
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্ধাথ স্থদেষী বায়বে তথ! ॥ 
সনাতন, শ্রীক্ূপ ও প্রীজীয গোম্বাঙী পল্পপুরাপের এই গ্লোকগুলি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত 
করিলেন না কেন? তাহার! কেবলমাত্র তবিস্যোত্বর ও স্কন্দের প্রস।পেই সন্ধপ্ট রহিলেন 
কেন? জীয়পনিদ্ষিষ্ট অষ্টসখীসম্বলিত যোগপীঠের সহিত পল্পপুরাণের অষ্টকৃষ্ণবল্লতাযুক্ত 
ধোগপীঠের বৈষম্য দেখিয়াই কি তাহারা এ শ্লোক উদ্ধার করেন নাই? অথবা এ শ্লোক 
কয়টি বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পন্পপুরাপের মধ্যে সঙ্গিবিষ্টই ছিল না? এ সম্বন্ধে 
পরবর্তী গবেষকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
স্বন্দপুরাণে লিখিত রাধা ছাড়া আর সাতটি গোপীর মধ্যে ললিতা, বিশাখা, শৈব্যা ও 

পদ্মা এই চারিটি নাম শরীক্প গোস্বাসী উজ্জলনীলমপিতে কৃষ্ণবললতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
স্কন্দপুয়াণের অন্তরা ও শ্তামলাঁকে যদি জ্ৰন্মপের ভক্তরিকা ও শ্তামার সহিত অতিন্ন মনে কর! 
যায়, তাহা হইলে সংখ্যাটি চার স্থানে ছয় হয়। পর্পুরাণের উল্লিখিত যোলটি নামের 
মধ্যে শ্রীক্ধপ ললিতা, বিশাখা, চজ্জাবলী, শৈব্যা, পদ্মা, ভক্ত! এই ছয়টি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, 
দশটি নামকে তাহার কোন গ্রন্থে স্থান দেন নাই। উল্মলনীলমণির কৃষ্ণবলভ| প্রকরণে 
(পৃঃ ৯৬-৯৭, বহরমপুর লং) 

অন্ত্ৰ শাস্জপ্ৰসিন্ধাত্ধ রাঁধা চন্দ্ৰাবলী তথা ৷ 

বিশাখা ললিতা শ্বাস পল্প৷ শৈব্যা চ ভত্বিক] ৷ 

তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাছয়: | 

তের জনকে শাস্তপ্ৰসিদ্ধা কৃষ্ণবল্লত| এবং খঞ্জনাক্ষী, মনোরসা, মঙ্গলা, বিষল|, লীলা, 

কৃষ্ণ, শারী, বিশারদ, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুঙ্কুন৷ প্রভৃভিকে লোকপ্রসিদ্ধা 


~ 


৬৪ বর্ষ] ব্রজের সখা ও সখীদের নামের এঁতিহা ৰ ৯ 
কৃষ্ণবল্লভ| বলা হইয়াছে। জীয্পের মতে ইহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পত্নী ও শৈব্যা 
ছাড়া আর প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে এবং এক একটি যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছেন। 
উক্ত প্রকরণের শেষে ভ্ৰস্নপ লিখিতেছেন--- 

যুথাধিপাত্বেংপ্যোঁচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ ৷ 

স্বেষ্টৱাধাদিভাবস্ত লোভাৎ সখ্যক্লমিং দ্বধুঃ ॥ 
ভবিয়, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণেব মধ্যাঘ| রক্ষার জন্য ললিতা বিশাখাব নাম কৃষ্ণবল্লভাদ্বের মধ্যে 
দিয়াও ভ্ৰীষ্তপ তাহাদিগকে সখী হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। ললিতা, বিশাখার নাম পুরাণে 
থাকিলেও, ব্ৰহ্মধপই ইহাদিগকে শ্রীরাধার পরমশ্েষ্ঠ সধীন্ধপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সখাদের 
স্তায় সধীদ্বিগপকেও প্রীরূপ সখী, নিত্যসধী, প্রাঁণসধী, প্ৰিয়সধী ও পরমপ্রে্সধী এই পাঁচ বর্গে 
কিন্ত করিয়াছেন। কুস্থমিকা, বিদ্ধ্যা, ধনিষ্ঠা, প্রভৃতি লী; কম্ত,রিকা, মণিমঞ্জরিকা 
ইত্যাদি নিত্যসৰী; শশিমৃখী, বাঁসম্ভী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসধী ; কুরঙ্গাক্ষী, ক্ছ্মধ্যা, 
মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুকেশ, কদর্পন্থম্্রী, মাধবী, মালতী, কাঁমলতা, শশিকল! প্রভৃতি 
প্রিয়সধী ; এবং ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুজবিস্ভা, ইন্দুলেখা, রঙ্গষেবী ও হুদেবী, 
এই আটজন পরমপ্রেষ্ঠ সী । 

সঙ্বীর সহিত নায়িকার পার্থক্য কোথায় তাহ! শ্ৰজ্ধপ উজ্জলনীলমণির সখী গ্রকরণে (৩৬) 

উদাহরণের সহিত দেখাইয়াছেন। সঙ্বীয় নিজের কৃষ্ণসঙ্গমে রুচি নাই; শ্রীরাধার সহিত 
শ্রকফের মিলন সাধন করিয়াই তিনি কৃতাৰ্থ| হন। “সখ্যেনৈৰ সদ্বা প্রীত! নায়িকাস্বা- 
নপেক্ষিণী |” শ্রীরাঁধ! শ্রীক্ুফের সঙ্গে যে সুখ অনুভব করেন, তাহ! নিজ সুখ অপেক্ষা সখী 
অধিক বলিয়া মনে করেন ৷ ইহার ভাব লইয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন-- 

সধীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কৃষ্ণ সহ নিজ লীলাঁয় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। 

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 
জীক্ষপ গোস্বামী শুবমালায় ললিতাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন-_শ্ীরাধা ও ব্রজে্রনন্দনের 
সঙ্গমে রলচধ্য| সাহার প্রেষ্ঠকার্ধ, এবং অন্তান্ত সকল উৎসব অপেক্ষা এই বিষয়ে ধাহার অত্যন্ত 
স্পৃহা সেই গোকুলের প্রিয়সধীদের প্রধানতম| ও সকল গুণে সুললিত| ললিতাদ্বেবীকে প্রণাম 
করি। রাধারুফ্গপোদ্দেশদীপিকাঁয (১২৭ শ্লোক ) জীপ তাহাকে সকল সধীর অধ্যক্ষা 
এবং প্রেমবিষয়ে সন্ধিবিগ্রহকাঁরিতী বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীক্ূপ দাঁনকে লিকৌ মুখী, 
বিদন্ধমাধব ও ললিতঙাধব নাটকে ও অন্তান্ত রচনায় ললিতা ও বিশাধাঁকে শ্ররাধার সখী 
ও পদ্ম| শৈব্যাকে চন্ত্ৰাবলীর সনীজ্তপে অস্কিত করিয়াছেন। শ্রীমতাঁগবতে ও স্কন্দ পদ্মাদগি 
পুরাণে প্ৰকৃষ্ণ অসংখ্য গোঁপীর বল্লভ; আর ীক্ষপ ও তাহাব অম্ববণতিগণের মতে ব্ৰকৃষ্ণ 
প্রধানতঃ বাধ! ও চন্দ্ৰাবলীর বলপভ-_বদিও অন্তান্ত বলভাঁও তাঁহার গৌপকুপে বর্তমান। 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে ক্তন্দাদি পুরাণে এবং শ্ীরূপের গ্রন্থাদিতে ললিত বিশাখা নাম 


২ 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


এক হইলেও, তাহাদ্বের ভাব, কাধ্য ও চরিত্র পৃথক্‌। পদ্ধাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
অন্তান্ত সাহিত্যে ললিতা বিশাখা কোথাও কৃষ্ণবল্পতাবূপে অক্কিত হন নাই; সৰ্ব্বত্ৰ সষীয়পে 
বণিত হইয়াছেন। সধীদের অধ্যক্ষ| রূপিণী ললিতা শক্ষপেরই স্থষ্ট। 

জয়দেবের পীতগোবিন্দে সধীব কথা বহুস্থানে থাকিলেও কোথাও লঙীর নাম 
নাই। জ্ৰজজপের গ্রন্থাদি রচনার কিছু পূর্বে রায় রাষানন্দ অগনৱাথবল্লত নাটক রচনা! 
করেন। তিনি একদিকে যেমন পরম পণ্ডিত অন্তদিকে তেমনি শ্রীচৈতন্তের অদ্ধরঙ্গ সুহৃদ্‌ ও 
শিয্য। জীয়পের গন্থবচনার পূৰ্ব্বে সধী হিসাবে ললিতা বিশাখাদির শাস্তপ্ৰসিদ্ধি থাকিলে 
রায় রামানন্দ অগৱাখবস্লভ নাটকে এই ছুই নামই শ্রীরাধার সধীরূপে ব্যবহার করিত্নে। 
কিন্তু তিনি এ নাটকে সধী হিসাবে শশিমুখী, মদ্বনিকা, অশোকমঞ্জয়ী, মদলমপ্তরী ও মাধবীর 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন ললিতা বিশাঁখার নাম করেন নাই। রায় রামানদ্দ এই নাষগুলি 
কি কোন পুরাণ বা তন্ত্র হইতে লইয়াছেন অথবা নিজে দিয়াছেন? 

ইহা বিচার করিবার জন্ত প্রাচীন পুরাণ ও তজজাছিতে যে সমস্ত গোপীর নাম পায়া 
যায়, তাহ! অকারাছি অক্ষর অমুসারে সাজাইয়! লিখিতেছি, যাহাতে তবিস্তৎ গবেষকেরা! 
সহজেই কোন গোপী বা সখীর নামের এঁতিহ খুজিয়া পাইতে পারেন। প্রথমে পল্পপুরাপের 
পাতালখণ্ডে ( ৪৩ অধ্যায়ে ) যে নামগুলি দেখা বায় তাহা আতিধানিক রীতিতে সাজাইয়া 
লিখিতেছি--{ যেগুলি ব্ৰহ্ধবৈবৰ্ত্তেও পাণ্ডয়| যায় তাহাদের পাশে ছোট বন্ধনীতে ‘ব্র’ এবং 
যেগুলি স্বন্ধ পুরাণেও পাওয়া যায় তাহাদের পাশে ‘স্ক’ দ্বিতেছি ), অনঙ্গকুতুম|, অনক্ষমমালিনী, 
অনঙ্গসেনা, অপর্ণ। (ত্র ), অশ্ৰুতা, আকয্পা, উগ্রাতপা, উদ্সীতা, উৰ্ব্বৰী, কলকষ্ঠিক| ( শ্ৰী্মপে 
কলকণ্ঠ ), কলপীতা, কলাবতী, কন্তরী (শ্রীবূপে কন্ভয়িকা ), কাস্তি, কামকলা, কামদায়িণী, 
কাঞ্চনমালা, কুমৃহ্ধতী, কৃষ্ণপ্ৰিয়া (ত্র ), ক্রমপদ্দা, ক্রিয়াবতী, গুণবতী, চন্দ্ৰকলা, চন্দ্রপ্রতা, 
চজ্মালা, চক্জরেখা, চনৰ) চন্দ্ৰাবতী, চন্দ্ৰাবলী, চন্সিকা, চিত্রবৃন্বাবনা, চিত্ররেখা, তারামালিনী, 
ধন্যা, ধাত্রী, ধারিনী, নবসল্লিকা, নবমন্লী, নিত্যানন্দা, পল্লা, পল্লিণী, প্রিয়ত্রতা, প্রিয়মুদ্া, 
পূর্ণরসা, বর্ণপ্রভা, বর্ণাবলী, বর্ণমালা, বছকলা, বহুগুণা, বহুপ্রদা, বহুপ্ৰয়োগা, বহুহৃতা, 
বালাস্ুরা, বাসন্তী, বিপঞ্চী, বিশ্বমাতা, বিশাখা, ভন্রা, ভোগদা, মদনমঞ্জরী, সদনস্ুন্দরী, 
সদয়ন্তী, মধুমতী, মশিগ্রীবা, মণিপ্রতা, মণিমালিকা, সল্লী (আী্ূপের রাধাকফগণোন্দেশ- 
দ্বীপিকায় পুলিম্বকন্তা ), মালতী, বুখী, রতলোলা, রত্বমালিকা, রত্বরেখা, রত্তিকল!, রতি- 
চিন্তামণি, রতিস্বখদ্বায়িনী, রতোৎস্কা, বৃদ্ধা, রদকরোলিনী, রসতবঙ্গিনী, রসপীযুহধারা, 
বুস্বল্পরী, রসবাপিকা, রসবিহবলা, রসমস্থরা, রসলয়া, শতসম্ভতিকা, শেফালিকা, স্থকল্লা, 
সুদ্রতী, সুপর্ণা, স্থপৰ্ব্বা, সুপ্রভা, সুত্রতা, সুমনা, সুসেধা, ছুরেখা, সুলোচনা, হুশীলা, 
সৌকলিনী, সৌগদ্ধিকা, সৌদামিনী, স্বর্ণরেখিকা, ছাঁরাঁবলী । 

ব্রদ্ববৈবর্তপুরাঁণে, (শ্রীকফজনখণ্ডবঙ্গবাসী সং, অধ্যায় ৪, ২৮, ৯৪ ও ১২৬ এবং 
আনন্দাতম সংস্করণ ২৭ অধ্যায়, পৃঃ €৭৭) গোপীদের নাম-__অপর্ণা, (পল্ম ), অম্বিকা, 
কদস্বমালিকা, কালিকা, কুস্তী, কৃষ্ণপ্ৰাণা, কৃষ্ণ্রিয়া ( পদ্ম ), গঙ্গা, গোপী, গৌরী, চন্দন- 


৬৪ বর্ষ] ব্ৰজের সখা ও সধীদের নামের এঁতিহ ১১ 


নদ্দিনী, চন্দনা, চন্দ্ৰমূখী, চম্পা, চম্পাবতী, চম্পিকা, জাহ্নবী, দুৰ্গা, নন্দনী, নন্দিনী, পল্মমুধী, 
পল্লাবতী, পারিজাতা, মধুমতী (পদ্ম), যমুনা, রত্বমালা, রতি, সততা, সতী, সরস্বতী, সৰ্ব্বমঙ্গল|, 
্বয়ংপ্রতা, সাবিত্ৰী, স্থধামুখী, সুন্দরী, স্ুললা। ইহারা সখী, কেন না বঙ্গবাসী সংস্করণের 
২৬ অধ্যায়ে দেখা বায় যে রাধিকা বলিতেছেন, “ভোমরা বল্পভকে বাঁধিয়া আন?। ৯৪ অধ্যায়ে 
উদ্ধবসংবাদে সখীদের মধ্যে প্রধানাদের নাম- মাধবী, মালতী, পল্লাবতী, চম্মমুখী, শশিকলা, 
সুনল, রত্ুমালা ও পাঁরিজাতা (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পৃঃ ৮*১)। ললিতা বিশাখা সখীজ্কপে 
প্রসিদ্ধ হইলে তাহাদের নাম এখানে থাকিত। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত অহ্থনারে (২৮ অধ্যায়, শীকফ 
জন্মখণ্ড ) ২৮ জন গোপী স্ব স্ব যুথনহ রাসে পিয়াছিলেন। উহাদের নামও পূর্বপ্রদতত 
রাধার ৩৩ জন সখীর মধ্যে পাওয়া ষায়। স্ৃতরাং উহার| সধীও বটে, কৃষ্ণবল্পভাও বটে। 

রাধারুফ্গপোদ্দেশদীপিকাঁয় (পৃঃ ২৪৬) প্রীরূপ সম্মোহনত্্ হইতে নিম্নলিখিত যোলটি 
সখীর নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন--কলাবতী, কৌমুদ্বী, গৌরী, চক্জ্রিকা, নন্দ, বিজয়া, বিশাখা, 
মাধবী, মাধবী, রসবতী, ললিতা, লীলাবতী, শ্রীমতী, সাঁধিকা, সারদা ও সুধামুখী। ইহার 
মধ্যে ্রীক্ষপ কোন্‌ কোন্‌ নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহ! উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত ৬৪ জন সী, ৮ জন 
বরযুখের সখী ও ৮ জন বরিষ্বুখের সধীর নাম আভিধানিক বীতিতে দাজাইয়া দেখাইতেছি_ 
ছোট বন্ধনীর মধ্যে স্কন্দ, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, সম্মোহনতঙ্ত্রের উল্লেখ করিয়া প্রীরপের কোন্‌ কোন্‌ 
নামের সহিত পূর্ববপ্রদত্ত নামের সাম্য আছে তাহা দেখাইব। 

অনঙ্গমঞ্জরী, ইন্দুলেখা, কন্দরমঞ্জরী, কন্দৰ্পস্থন্দরী, কমলা, কলকষ্ঠী ( পল্প ), কলহংসা, 
কলাপিনী, কলাবতী ( স, পদ্ম ), কাবেরী, কামনগরী, কামলতা, কুরঙ্গাক্ষী, গুণচূড়া, চিত্ররেখা 
(পদ্ম), চিত্রা, চন্দ্ররেধা (পদ্ম ), চন্দিকা ( স, পল্প ), চন্দ্রভিলকা, চপলা, চম্পকলতা, চাক্ল- 
কবরী, তহমধ্যা, তিলকিনী, তুঙ্গবিস্তা, তুঙ্গভক্জা, দায়ী, ধনিষ্ঠা, নাগরী, নাগবেশী, পঙ্কজাক্ষী, 
প্রেমমপ্জরা, ফুল্লকলিকা, বঙ্গবাটী, বরাঙ্গদা, বিচিত্রালী, বিশাখা (স, প ), মঞ্জরী, মঞ্জুকেশী, 
মঞ্জুসেধী, মদনালসা, মধুরেক্ষপা, মধুবিন্দিরা, মধুদ্পন্দা, যনোহ্রা, মাধবী (স, ব্ৰ), সানকুণ্ডলা, 
মালতী (ত্র, প), মোঘনী, রঙ্গদেবী, রতিকলা ( প ), রতিকা, রত্বগ্রভা, রত্বলেখা, রসালিকা, 
রলোতঙ্গা, রামিণী, ললিতা (স্ব, প), শশিকলা (বর), শিখাঁবতী, শুরভাঙ্গদা, শুভাননা, 
শোরসেনী, স্থকেশী, স্থগদ্ধিকা, স্থচরিতা, স্ভভ্রা, সুদেবী, স্থমধুয়া, হুমধ্যা, সুমন্দিরা, সমুধী, 
স্থরতি, সুসঙ্গতা, হারকর্স, হারহীরা, হরিণী ও হিবপ্যাঙ্গী। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, 
উল্লিখিত 1৭২টি নামের মধ্যে শ্রীরূপের পূৰ্ব্বে কেবলমাত্র ১১টি নাম অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ 
নাম কোন পুরাণ বা তস্ত্ৰে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর শতকরা ৮৫ ভাগ নাম স্বয়ং শ্রীনপের 
দ্বারা উদ্ভাবিত। 

রূপ, সনাতন, জ্ৰীণীবের সময় কৃষ্ণবামলতন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না, থাকিলেও উহাতে 
আসীজন মুনি ও চল্লিশজ্জন শ্রুতি, ধাহার| পরে গোপী হইয়া! অন্মিয়াছিলেন, তাহাদেব নাম 
ছিল কিনা জান! যায়না । কিন্তু উহারা কোথাও কৃষ্ণযামলের গৌপীদের নামের উল্লেখ 
করেন নাই। কিশোরপ্রসাদ বিশুদ্ধরসদীপিকা নামক ভাগবতের টীকায় (১২৯১) এ 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম-২য় সংখ্যা 


সব নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। আভিধানিক রীতিতে উহা নিয়ে লিখিতেছি। নামের সংখ্যা 
১২*এর পরিবর্তে ১১৩ হইয়াছে, কেননা একই নাম একাধিকবার কৃষ্ণযামলে লিখিত 
হইয়াছে। 

অমৃতপ্ৰিয়া, অমৃতা, অমৃতানন্দা, উগ্রতপা (পদ্ম ), উদ্‌গীত| ( পত্ন ), কমলাবতী, কলকণ্ঠ, 
( পল্প, কপ ), কলগীতা (গল্প ), কলম্বনা, কলাবতী (পদ্ম), কলোতমা, কন্ত,রী (পল্ধ ), 
কাঞ্চনমালিনী (পক্ষ), কামনীয়া, কামাচারা, কামিনী, কাম্যা, কালিকা (ব্ৰহ্ম ), কুমুদ্বতী 
(পদ্ম ), কুমুদ, কুশলা, কৃপা, কৌলিনী, গুণবতী, চারুদর্কাঙ্গী, চিত্রকলা, চিত্রগন্ধা, চিত্ররূপা, 
অগম্মোহনহুন্দরী, আয়না, জয়ন্তী, জাতী, ধন্যা (স্কন্দ), ধরিত্রী, ধীরা, ক্রুবা, ধৃতি, নন্দনী, 
নীলঘবীপ্চি, লীলাঁবতী, পদ্মিনী ( পদ্ম ), পরিসলা, প্রভা, প্রিয়ন্বর, বকুলা, বছক্রিয়া, বহুদা, 
বহুভোগা, বহুহৃতা, বহুশ্রবা, বিধুরা, বিধুরাঙ্গিকা, বিপুল বিপ্রয়োগা, বিশ্রামধারিনটী, ভৃঙ্গী, 
সঙ্গল|, মদনপ্রিয়া, মদন|, মধুপ্ৰিয়া, মধুরা, মধুত্রবা,. মহিলা, মাতঙ্গী, মালিনী, মৃতুলা, মেঘা, 
ষেধ্যা, মৌজ্জী, রসালা, রঙ্ষবন্ধী, রত্বকলা, রত্বচূড়া, রত্বরেথা ( পল্প ), রত্বা, কুঝমালা, রুচিরা, 
রলালা, হারাঁবলী, হরিবল্লভা, শচী, শারদা, শুচিশ্রবা, শুভ! (ব্রহ্ম ), শুভ্রা, শোভনা, শোভা, 
সতী (ব্ৰহ্ম ), সনাতনী, সর্বাঙ্গস্ন্দরী, সারন্ধী, সিদ্ধি, হুখদা, সখোৎপন্গা, সুগন্ধা, হগীতা, 
হুতপা, স্থধাধারা, সুন্দরী (ব্ৰহ্ম ), হুনালিকা, স্থপধ্যায়া, সুপ্রয়োগা, সৃফলিনী, স্বচ্চা, 
্্রতা, সুজ্ঞবা, সুমুখী, স্থমেধা, সুরভি, সুরেখা, সুলক্ষণা, হুলোচনা, মসলা ( ব্ৰহ্ম ), ক্ষান্তি। 
এই নামগুলির মধ্যে একমাত্ৰ কলক্টী নামটি প্রীক্ষপ ব্যবহার করিয়াছেন । 
, শ্ীকপের মতে প্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াদের সংখ্যা দশ কোটি এবং নিয়তকালের অন্ত 
শ্রকফলেবায় আস্ক্তা সধীদের সংখ্যা আট লক্ষ (রাধাঁরুফপপোঙ্গেশহবীপিকা, ২৩২ শ্লোক )। 
শ্রতীবগোত্বামী শীরাধাকফার্চনদীপিকায় (পৃ. ৪৭, হরিদাস দাস সংস্করণ, ৪৫৭ গৌরাজ ) 
বলেন যে গোপীদের সংখ্যা শভকোটি। 

জ্ৰীষ্পপ উজ্দ্লনীলমপিতে কয়েকটি গোপীর নাম শাস্জপ্ৰসিদ্ধ ও কয়েকটি নাম লোক- 
প্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। কয়েকটি সখা সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও (পৃ: +৩৩.) “এতেষু 
কেহপি শ্রাঙ্তরেযু কেহপি লোকেযু বিশ্রুতাঃ* বলিয়াছেন। রাধারুফপপোদ্দেশদীপিকার 
মূলপ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন--- 

লুণ্তমাসীৎ কুপয়া জ্যোতিৰ্ঘটয়েব ভাহ্ছমত্যাসৌ । 
সজপবিষয়| দৃষ্টি: পরসান্‌ শব্দানবৈক্ষিষ্ট। 

কালরূপ অন্ধকারে শ্ীকফের পরিবারবর্গের নাম লুপ্ত হইয়াছিল, রূপের দৃষ্টি ভগবৎকৃপারূপ 
জ্যোতিয়ঘটা হাত্রা ভাচুমতী হইয়া সরল শব্বর্গপকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
দীনতার অবতার শ্রীক্পের এই মৌলিকতার দাবীর পর আর কোন মন্তব্য করা 
নিশ্রয়োজন। 

শ্রপের সহষ্ট যে ললিতা বিশাখা, তাহাদের বিশদ বিবরণ তিনিই উক্ত গ্রন্থে লিখিয়া 
গিয়াছেন । ললিতা বয়সে শ্রীরাধা হইতে সাতাশ দিনের বড়। তাহার পিতার নাম বিশোক, 
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মাতার নাম বিশারদী,- পতির নাম ভৈরব | বাম্য তাঁহার স্থভাষ; তিনি প্রথরা। তিনি 
ময়য়ের পেখমের রংয়ের শাড়ী পরিতে তালবাসেন। বিশাখা বিছ্যাদ্বর্ণা ইহার জন্ম 
রাধিকার অন্নদিনেই ৷ বিশাখার পিতার নাম পারল, সাতার নাম দক্ষিণা) টিলা 
দক্ষিণার মাপী। বিশাখাঁও বিবাহিতা, তাঁহার পতির নাম বাহিক। ইনি তারাবলী- 
বদনা । স্বতাবে ইনি রাধিকার শ্তায়ই না দক্ষিণা না বামী অৰ্থাৎ মধ্যা। বাংলার 
পদ্ধাবলীসাহিত্যে এই ললিতা-বিশাখার কথাই আছে? স্বন্দপুরাঁণাদির কৃষ্ণবল্লতার 
কথা নাই। 


বেথুন সোসাইটি--৫ 
জশ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেথুন সোসাইটি ১৮৮০-৬১ সনে নৃতন ভাবে কাৰ্য্য সুরু করিয়া দিল। সোসাইটির 
কাৰ্য্য ছয়টি বিভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ভার উৎসাহী সুবিজ্ঞ সদস্তগণ 
গ্রহণ করেন। প্রতিটি বিভাগের এক একজন করিয়া সভাপতি ও সম্পাদক । সোসাইটির 
সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় সভাপতি ও সম্পাদকগণকে লইয়। সোসাইটির 
অধ্যক্ষ সতা গঠিত হইতে থাকে । ১৮৬*-৬১ সনেই প্রায় প্রতিটি বিতাগের কাধ্য আরম্ভ 
হয়। ইহার কতকটা পরিচয় আমর! পূর্ব প্রবন্ধে দবিয়াছি। নবেম্বর হইতে এপ্রিল 
পধ্যস্ত ছয় মাসের মধ্যে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন ও বিভাগীয় সভাসমূহ অমুষ্ঠিত 
হইত। 
সোসাইটির ১৮৬১-৬২ সনের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬১, ১৪ই নবেম্বর 
তারিখে । সভাপতি আলেকজাগাঁর ভাফ সোসাইটির এক খণ্ড ট্রান্জ্যাকশন্স্‌, প্রকাশের 
সংবাদ এই সতায় বিজ্ঞাপিত করেন। ছয়টি মাসিক অধিবেশনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ বা ব্তৃতা দান করিবেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এবারে সতাপতির 
পক্ষে বিজ্ঞাপিত করা সম্ভব হয় নাই। তবে চারটি বন্তৃতার বিষয় তিনি অবগত হইতে 
পারিয়াছিলেন। এই চারিটির বিষয় ও লেখক যা বক্তা এই : 
1. The Physical History and Phylosophy of Irrigation 
— By Colonel Baird Smith 
2. The HE and Affinity of the Indian Vernacular 
— By Rajendrs Lal Mitra | 
8, The Java and the Javanese 
—By Colonel Yule 
4. ‘The History and Fioonomio Uses and Prospects of Indian Cotton 
— By Nobin Kristo Bose 
সভাপতি বলেন যে, অপর ছুইটি বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। 
এই সকল মাসিক অধিবেশনে বিভাগীয় সতা ও কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইত। যথাস্থানে আমরা এ কথ! জানিতে পারিব। কর্নেল বেয়ার্ড স্থিথের সেচ-বিষয়ক 
বক্তৃতা ১৪ই নবেম্বর তারিখের অধিবেশনেই প্ৰদত্ত হয়। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জলপ্রণালী 
নদনদী খাল বিল- স্বাভাবিক অবস্থান, উৎপত্তি, প্রসার ও গতি সম্পর্কে তিনি এই রচনায় 
বিশেষতাঁবে উল্লেখ করেন। স্বাভাবিক ও আকস্মিক কারণে নঘনদ্বীর উৎপত্তি হইয়া ধাকে 
বটে, কিন্ত মানুষ নানা কৌশলে জল-প্রণালী সৃষ্টি করিতে এবং উহার গতি নিয়ন্ত্রণ ও 
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প্রসার সাধনে সক্ষম হয়। তারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির পক্ষে বিভিন্ন ধরণের সেচ- 
ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যৌগ ৷ আবার এ দেশের আখিক উন্নয়নেও উন্নত সেচ-ব্যবস্থার একান্ত 
আঁবশ্তক। কৰ্নেল স্বিথ ভারতীয় ইতিহাসে নৈসগিক ও প্ৰাকৃত সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব 
ক্াতিপাঁদন করেন। ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতি প্রচেষ্টায় এতাদৃশ সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্বও ইহাতে 
নির্দেশিত হুয়। বেথুন লোসাইটির অন্ততম বিশিষ্ট সদস্য রাজা কালীকক্ণ প্রবন্ধোক্ত 
বিষয়াদির সমর্থনে বাংল! ভাষায় একটি নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা করেন। সেচ-ব্যবস্থায় সরকারী 
উদ্ভোগের স্বল্নতায় কথা উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহ হইতে নদ-নদীর উপকারিতা এবং 
বিভিন্ন রাজার আমলে সেচ-ব্যবস্থা কি ভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে উদ্ধৃতিদহ 
ব্যাখ্যা করেন। জল-শক্তি সম্বন্ধেও যে প্রাচীনেরা অবগত ছিলেন কোন কোন পুরাণ 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৰ্গকে তিনি তাহা বুবাইয়। দেন। 

এই বৎসর ২৮শে নবেম্বর দ্বিবলে সোসাইটি “শিক্ষা” বিভাগের এক সাধারণ অধিবেশন 
হইল। বিভাগীয় সভাপতি হেনরি উড়ো বলেন যে, পূৰ্ব্ব বৎসরে প্রায় কুড়িটি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের ইতিছান রচনার প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন লেখকের নিকট হইতে পাওয়। গিয়াছিল, 
কিন্তু মাত্র তিনটি সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ পাইয়াছেন। এবারে মহেশচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী 
কলেজের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া| তাহার হন্তে অর্পণ করেন। উড়ে| ভারতবর্ষের ইংরেজী 
শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী দপ্তর হইতে বছ তথ্যপূৰ্ণ উদ্ধৃতি সংকলন করিয়া! পাঠকদের সন্মুখে 
উপস্থাপিত করেন। এই সংকলনটি ‘স্ৰান্‌জ্যাকশন’-এ সঙ্গিবেশিত হয়। এখনও শিক্ষা- 
গবেষকদের ইহা! বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। উড়োর একটি উপদেশে শিক্ষিত বাঁডালীরা 
সবিশেষ উপকৃত হুইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । তিনিই প্রথম তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলেন 
যে, বিলাতে গিয়া সিতিল সাজিম প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বঙ্গ-সম্ভানদের উপস্থিত হওয়া 
বিষেয়। তাহারা যদি কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিলাতে এ উদ্দেশ্তে যান, তাহা হইলে 
তাহারা যে উক্ত পরীক্ষায় কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্ৰও সন্দেহ 
নাই। এই বক্তৃতা প্রানের অন্ততঃ হয় মাসের মধ্যেই তুই জন বজসন্ভান-_সত্যেম্রনাঁথ 
ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ--পসিভিল সাঙিস পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্ৰী করিলেন । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাই হইতে একজন প্রার্থী ছুই বৎসর পূৰ্ব্বে বিলাতে গিয়া ছিলেন, 
কিন্তু তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । 

বেথুন লোলাইটির দ্বিতীয় ালিক অধিবেশন হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬১ দ্বিবসে। ডক্টর 
আলেকজাপাঁর ভাঁফ বায়ু পরিবর্তনের অন্ত বাংলার বাহিরে যাওয়ায় এই অধিবেশনের 
সভাপতিত্ব করেন এইচ. স্কট. স্বিথ। এই দিনে রাজেন্রলাল মিত্ৰ পূৰ্ব্ব-নিদ্ধিষ্ট বিষয়ে 
বক্তৃতা দ্বিলেন। রাজেজ্্লাল পরবর্তী যুগে প্রত্বতত্ববিশারদ ও ভাষাতাত্বিকরূপে হুযীদমাজে 
পরিচিত হুইয়াছিলেন। তিনি এ সময়ে বাংলার প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়| একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ হিসাবেও গণ্য হইয়াছিলেন ৷ 
রাজেজলাল তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি ও নৈকট্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 


৷ 
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স্বভাবতঃই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেন। সংস্কৃত ভাষার অহুঞ্জলন 
করিয়া পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ ভাবাঁতত্বকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। এবিষয়ে বান্সন, হামবোণ্ট, বপও গ্রেষিন, স্লেগেল, বুরনফ প্রমুখ পণ্ডিতগণের 
কৃতির কথা রাঁজেন্্রলাল অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তির 
আলোচনায় সংস্কভ-তাবীঘের মূল অবস্থান, প্রসার ও উন্নতির কুত্রসমূহ আসর! অবগত হইতে 
পারি। মধ্য এশিয়া হইতে আধ্যগণ দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়েন । ভারতবর্ষ, ইরাণ, 
রাশিয়া, জার্শ্মানী, ইটালী, গ্রীন প্রভৃতি বহুবিস্তৃত ছেশসমূহের জাতিবর্গ একই আধ্যগোষ্ঠী 
হইতে উততূত এবং তাহাদের নিজ নিজ ভাবার মূলেও রহিয়াছে একই ভাষা ৷ খগ.বেদ 
যুগের সংস্কতের মূল খুঁজিবার কালে পণ্ডিডগণের নিকট এই সত্যই প্রতিভাত হইয়াছে। 
স্থতরাং সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে ভাষাবিজান, নৃতত্ব, জাঁতিতত্ব প্রভৃতি 
বিস্তার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৃহত্তম অঞ্চলের ভাষাসমূহ 
এছেশের পুরাতন সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । এইরপে শুধু ভারতের নয়, সমগ্ৰ 
পৃথিবীর এক বিপুল অংশের অধিবাসীদের নৈকট্য সম্বন্ধেও আমরা অবগত হইয়া থাকি। 
বক্তৃতার উপসংহারে রাঁজেজ্রলাল এইরূপ কথা বলেন ঃ 
‘Brom what has been said TI trust I have been able to show 
that the different vernaculars of Hindusthan proper from Ohittagonj 
to the Indus and from the Himalaya to the Kristina are derived from 
the Sanscrit and if this be admitted it would follow on the most 
positive testimony—the lirrifragable evidence of language—that the 
Anglo-Baxsion and the Hindu, the conguror and the conqured are alike 
descended from 0716 common source. The Aryans whether blanched and 
invigorated in the regions of the North, or darkened and onervated in 
the torrid zone are the same 7 all the descendants of one family and 
everywhere the representatives of & common race. They have become 
the rulers of history and it seemed to be the mission fo link all 
parts of the world together by the obains of civilisation, 00000006199 and 
religion. May they everywhere live in peace and brotherhood. 
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা পণ্ডিত সমাজের ধারণা অস্মিয়াছে যে, পৃথিবীর এক 
বিরাট অংশের জাতিগত মিল রহিয়াছে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণের জলধায় এবং প্রাকৃতিক 
অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য দেখ! দিয়াছে--কেউ সবল ছুঞ্জয় আবার কেউ বা ছূর্ধল গু 
নিরীহ । রাঁজেন্রলাল হৃষ্টাস্তস্বকপ বলিয়াছেন যে, বিজয়ী ইংরেজ ও বিদ্িত ভারতবানী 
একই আর্য গোষ্ঠী সস্ভৃত। একই গোষ্টীতৃক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাপীরা। সত্যতা, 
বাণিজ্য এবং ধৰ্ম্মবোধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জগতে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। 
রাজেজ্রলাল এই আশ! পোষণ করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির প্রবীণ সদস্য নবীনকৃষ্ণ 


বস্থ বন্ৃতাটির খুবই প্রশংসা! করেন । 
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সোসাইটির তৃতীয় নাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬২ পরীষ্ান্বের ১৬ই জাহযারী ভক্টর ভাফের 
সভাপতিত্বে। তিনি অনেকটা! নিয়াময় হইয়া! ইতিমধ্যেই কলিকাতায় ফিবরিয়| ছিলেন। 
তিনি ওঁ সময় ছোটনাগপুরে কাটান। এ অঞ্চলের তখন কর্তা ছিলেন মেজর ভালটন। 
ভালটন নৃতত্ববিদ্‌ রূপে পরিচিত হুইয়াছিলেন। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে 
মেজর ভালটন কিরূপ নানা জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন ভাফ-প্রন্তত বক্তৃতার মৰ্্ম 
হইতে তাহা! বুঝা যায়। ভাফ বলেন, মেজর ভালটন আচার-আচরণ এবং সন্ধদব্বতাপূৰ্ণ 
শাদনপদ্ধতি দ্বারা আদিবাসীদের মনে আত্মগ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে তৎপর হইয়াছেন এবং 
তাহা দ্বারা শাসক-শাসিত উভয় শ্রেণীরই যথেষ্ট ছিতসাঁধন সম্ভবপর হইবে। সোসাইটির 
সম্পাদক বামচজ সিম এই সময় অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সভাপতি 
ভাফ সতায় তাহার কৃত কর্মের, বিশেষতঃ সোসাইটির সেবায় তাহার তৎপরতার, বিশেষ 
প্রশংসা করেন । ভারতবর্ষে আগমনের অব্যবহিত পরেই তিনি রাসচঙ্জ মিত্রের সঙ্গে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতিই ঘাটয়াছে এবং তিনি নিয়ত তাহার 
গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার সুষোগ পাইয়াছেন। সোসাইটির সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে তাহার 
প্রয়াস দর্বজনবিদিত | সভাপতি ভাফ এ বৎসরের প্রথম বক্তা কর্ণেল বেয়ার্ড-শ্মিখের = 
আকস্মিক মৃত্যুতে ছাখ প্রকাশ করেন। এই অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই। 

জানুয়ারী বালের শেষ বৃহস্পতিবারে ‘সাহিত্য ও দর্শন বিভাগের অধিবেশন হুয়। 
বিভাগীয় সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাউয়েল এ বিভাগের কাধ্যকলাপের 
একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে তারা প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশীয় নাটক সম্পর্কীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের 
উল্লেখ করেন। ত্ৰয়োদশ শতাব্বীর মাধ্ৰাচার্্-বিরচিত 'দর্বধর্শন-সংগ্রহ' শীৰ্ষক বিখ্যাত 
পুস্তকখানির অন্থযাদ এই বিভাগের আহকুল্যে সংসাধিত হয়।: ইউরোপে যখন পেউ্রীর্কও . 
বৌকাঁসিওর অভ্যুদর, ভারতবর্ষে তখন মাধযাচাধ্য আবিভূর্ত হুন। ইহারা প্রত্যেকেই 
তখন জানের আলো নব নব কূপে বিকিরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। 

সোবাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬২, ১৩ই ফেব্রুয়ারি। প্রথমেই কর্নেল 
ইউল "Java and the Javanese” শীর্ষক বক্তৃত| প্রদান করিলেন। জাতার অবস্থান, 
এঁতিহ, ভাষা পাতৃতির কথা বর্ণনা করিয়া, জাঁভ| বা ববন্ীপের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোঁগা- 
যোগের কথা উল্লেখ করেন। ইছার সপক্ষে নানা প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া উপসংহারে 
তিনি বলেন ঃ - 


‘Here I must conclude ; and as I do ৪০ my thoughts recur to that 
pari of my subject which In my judgment at least has the higher 
charm for the Imagination, the deep print of Indian influence in this 
great and remote island. Not remote. ৮০ our steamers ; but when 
tbe Influence was Impressed, a8 remote from India ৪৪ South America 
Is now from England. And wes that influence confined to Java ? 

৩ 
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On the contrary its foot-marks are found in all the other great islands, 
Sumatra, Borneo, Celebes, in Burma and 81570, in the world of Chins, 
in those glorious islands of far Japan which are just re-opening to our 
knowledge after centuries of seclusion ; and traces of Indian language 
are found, some think, even in the distant island of Polynesia. 
Where is now there any suoh expansion of Indian Influence ? ls it not 
the case that the life of the ancient civilisation which 00099 ৪0 spread 
188 vigorous embraces from the Caspian to the Pacifio is gone, and has 
been for & thousand years, effeto and exhausted? Has a nation 
890 a second chanoe then? Will India come to lifoagain? Will 
cotton and steam and & varnish of Huropean 8019700 work that 
miracle ? I for one doubt 18 surely. We must look to ৪ more living 
spring for a revival urnest of & nation's life. 


যবন্ধীপ ও ববন্বীপবাঁসীদের উপর ভারতবর্ষের প্রভাবের কথা নিঙ্জ অভিজ্ঞতা হইতে 
কৰ্নেল ইউল বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, শুধু যবন্ধীপই নয়, সুমাত্ৰা, 
বোনিও, সেলিবিস, পলিনেসিয়া, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, চীন এবং জাপান দ্বীপাবলীতেও এই 
প্রভাব সম্পষ্ট। ভাবার ভিতরে এবং অন্তান্ত নিদর্শন দৃষ্টে তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়াছে। হাজার ছেড় হাজার বৎসর পূর্বেকার এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সমকালীন 
লোকেরা হয়ত তুলিয়া পিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার মঙ্গল স্পর্শে ভারতীয় 
সভ্যতা সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়| পূর্ববশক্তি প্ৰাপ্ত হইবে । কলিকাতাম্থ ‘গ্রেটার ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি'র মারফত বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে স্থপপ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণার ফল--পূৰ্ব্ব ও 
পূৰ্ব্ব-দক্ষিণ এসিয়ার দেশসমূহের উপরে তাঁরতীয় ভাবা, সাহিত্য, শিল্প, তাস্কধ্য, স্থাপত্য 
এমন কি, ধৰ্ম্মেয় এবং ধৰ্ম্শাস্াদির প্রভাবের কথা--আসরা বর্তমান সময়ে বিশেষতাবে 
জানিতে পারিয়াছি। কর্নেল ইউল এই সকল গবেষণার পথিকৎরূপে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্ৰ । 
এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার অস্ত রষানাখ ঠাকুর বক্তাকে আস্ভরিক সাধুবাদ করেন ৷ 
পাঞ্জী লঙ বলেন, ব্ৰহ্মদেশ শ্রমণকালে তিনি বৌদ্ধ-সংস্কতিবিষষক কতকগুলি নিদর্শন 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ইংলও যাঞ্জা করিবেন এবং এ সমুদয় সঙ্গে করিয়! 
তথায় লইয়া বাইবেন। সভাপতি পান্দী লঙের কথা উতখাপন করিয়া হলেন বে, তিনি 
সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিলেও কিছুকাল পরে অবশ্য এ দেশে ফিরিয়া আসিবেন। 
সমাঙ্ববিজ্ঞান-বিভাগের পভাপতিক্ষপে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। বঙ্গদেশের সমাজ সম্পর্কে লঙ. পাঁচ শত প্রশ্ন করিয়া, সভ্য ও অন্তান্তের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ০5৮85505555 
শুভ ফল ফলিবে নিঃসন্দেহ ৷ 

সভাপতি ভাঁফ লোদাইটির সাধারণ কার্ধ্য সমাপনাস্ভডে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। 
১৮৬৪-৬১ ্রষ্টান্দে নীল-আন্দোলন লইয়া বাঙালী চিত্তে ঘোর আলোড়ন উপস্থিত হয়। নির্ধ্যাতিত 
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নিপীড়িত নীলচাবীদের সপক্ষ ছিলেন প্ৰষ্টান পাত্রীগণ। পান্রীদের সহযোগিতা লাত করায় 
এই আদ্দোলনের কথা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হুইবায় স্ষোগ ঘটে। শিক্ষিত বাঙালীরাও 
মনে বেশ জোর পাইলেন। নীলচাবীদের অনুকূলে তাহারা সংবাদপত্রে সংবাদাদ্বি প্রেরণ ও 
অন্তান্ত কাৰ্য্য করিতে প্রস্তত হুইয়াছিলেন। '“নীল-দর্পপে'র ইংরেজী অম্বা প্রকাশের 
অপরাধে শ্বেতাঙ্গ নীলকর সমাজ এবং ইংরেজী সংবাদপন্ৰের ইংরেজ সম্পাদকদের যোগসাজসে 
কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হুইয়া পাত্রী লড, কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হন। 
বাঙালীর] স্বতঃই লঙের সমৰ্থন করেন । এই ব্যাপারে সাধারণ তাবে ইউরোপীয় ও ভাযতীয়ের 
মধ্যে বৈরিভাব দেখা দেয়। সভাপতি ভাফ বক্তৃতায় নীল আন্দোলনের কথ! বলেন নাই বটে, 
তবে ইহার ফলে উদ্ভূত সমকালীন বৈরিভাবের বিষয় আবেগতরে উল্লেখ করেন। তিনি 
বলিলেন যে, এই বেথুন সোসাইটি শিক্ষিত বাঙালীর পারস্পরিক মেলামেশার ও মানসিক 
উৎকর্ষ সাধনের নিষিত স্থাপিত হয় বটে, কিন্ত প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই জ্ঞানী, গুন 
ইউরোপীয়েরা ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পদস্থ সরকারী কর্মচারী, 
স্থপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, সংবাদপত্রসম্পাদক, 
সকলেই আছেন। সুধী বাঙালী সমাঞ্জও বেথুন সোসাইটির উপকারিতা বুবিয়া দলে 
দলে ইহাতে যোগ দিয়াছেন। সোসাইটির লহ-লভাপতি ছুই জনের মধ্যে একজন বাঙালী 
রাজা প্রতাপচজ্ সিংহ এবং বিভাগীয় সভাপতি ও সম্পারকগণের মধ্যেও ইউরোপীয় ও 
ভারতীয় উতয়ই দেখা বাইতেছে। এ দিনকার সভায়ও দেঈ-বিদেখীর ভিড় কম নহে। 
এই সকল কারণে সভাপতি আশা করেন যে, এই হুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার বৈরিভাব 
বিদুরশে সোসাইটি সমর্থ হুইবেন। ডাঃ ডাফ এই কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাষণ শেষ 
করিলেন: 

“Tet us, then, be up and doing, 

With a heart for any fate, 

Still achieving, still pursuing, 

Learn to labour and to wait.” 

সোসাইটির স্বাস্থয-বিভাগের অধিবেশন হুইল পরবর্তী ২৭শে ফেব্রুয়ারী । এই বিতাগের 

সতাপতি ডাঃ ব্ৰাউহাম “Sanitary condition of 0810068* বা ‘কলিকাতার স্বাস্থা’- 
বিষয়ক একটি সার্গর্ত বক্তৃতা দিলেন। বক্তা বলেন--কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব 
শোচনীয়। কলিকাতাকে সাধারণতঃ “0165 ০৫ 7৪19০৪৪” (প্রাসাদ-নগরী ) বলা 
হইয়া থাকে, কিন্তু বক্তার মতে ইহা “City of filthy drains and intolerable 
0900৮) । বিগত ঠিক দশ বৎসর পূৰ্ব্বে বেধুন সোসাইটির প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্রথম 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন কলিকাতার পৌর স্বাস্থ্যের উপর ডাঃ স্ুধ্যকুমায় গুডিব, চক্জবর্তাঁ ; 
কিন্তু এক যুগ পরেও ইহার অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হুয় নাই। এই প্রসঙ্গে কবিবর 
ইশ্বরচজ্র গুণ্ডের কবিতাও আমাদের স্বরণীয়। বাছা হউক, বক্তৃতার পর যে আলোচনা 
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সুরু হয়, তাহাতে সাবৃ বার্টলে ক্ৰেয়ার কলিকাতার স্বাস্থ্যের কতকগুলি উন্নতিগ্রচেষ্টার 
কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে সভার উল্লেখ করেন। 

ডক্টর ভাফের সভাপতিত্বে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন বধারীতি অনুঠিত হুইল 
১৩ই মার্চ, ১৮৬২ তারিখে। সোসাইটির প্রাচীন সভ্য নবীনকৃষ্ণ বসু পূৰ্ব্ব-মিদ্গিষ্ট বক্তৃতা! দেন 
“The History, 71001007010 Uses and prospects of Indian Cotton” সম্পর্কে । 
স্বরপাভীত কাল হইতে তৃলাকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে এক বিরাট্‌ বস্তুশিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। চাকার মসলিন ছিল জগতখ্প্ৰসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ভারতবর্ষের 
্বাতত্থ্য বিলোপের দরুন এই শিল্পের অবস্থা ক্ৰমে শোচনীয় হইতে থাকে। নবীনকৃক বক্তৃতায় 
বলেন, সুতাকাটার কল আবিষ্কৃত হওয়ায় চরখা প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া উঠিয়াছিল। 
কলের তাত আবিষ্কাবের দরুন হস্তচালিত তাঁত ক্রমে অচল হইল। নবীনরুষ্ণ বস্তশিল্ের 
পুনরুদ্ধারের বিষয় এ বক্তৃতায় কিছুই বলেন নাই । তখন বিদ্বেশের বাজারে তুলার চাহিদা 
বৃদ্ধি পার। নবীনকফণ তুল| চাষের উৎকর্ষ সম্বন্ধেই সবিস্তারে বলিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের 
উৎপন্ন তুলার পরিমাণ এবং তাহার গুণাপ্ধণ বর্ণনা করিয়া, কি করিয়া! উৎকৃষ্টতর তুলা বৃদ্ধি 
করা যায়, সে দিকে তিনি লোকদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করেন । 

বষ্ঠ বা শেষ অধিবেশনে (১*ই এপ্রিল ১৮৬২) বক্তৃতা দেন মিঃ ম্যাকলারৃভি ; 
বক্তৃতার বিষয়-_]006 Origin and Progressive Development of Steam 
Engine*। তখন বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ-বাহুল্য হেতু ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে 
শিল্পবিপ্রব উপস্থিত হয়। কাজেই এ বিষয়ে জানিবার আগ্রহ শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে 
অত্যন্ত প্রবল হয়। মেডিক্যাল কলেজ খিয়েটারে লোকলমাগম হইয়াছিল বিস্তর। সভাপতি 
ডঃ ডাফ সভার মামুলি কার্য্য এ দিন সকলই বন্ধ রাখেন। শুধু তিনি সভায় ঘোষণা করেন 
যে, সোসাইটির 'ট্রানজ্যাকসান্স ১৮৫2-৬১’ সম্প্রতি প্রকাশিত হুইয়াছে। এই পুস্তকে 
সোসাইটির পূর্বাপর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিয়মাবলী, সদস্তদের তালিকা, এই ছুই বৎসরের 
অধিবেশনগুলির বিবরণ, বাছাই করা পঠিত প্রবন্ধসমূহ, বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যক্ৰম--এই 
সকল বিষয় লঙ্গিবেশিত হুইয়াছে। '্রানন্যাকসন’ সোসাইটির কাধ্যাবলীয় আকর 
প্ৰস্থত্বক্মপ । সোসাইটির ইতিহাস রচনাম্ব এই পুম্তকগুলির প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় ন| ৷ শুধু বেথুন সোসাইটি নহে, সে যুগের" অন্তান্ত সাংস্কৃতিক ও 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধেও এই একই কথা। সমকালীন সংবাদপত্র সাময়িক 
পদত্ৰাদিও এই সকল প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত রচনায় সবিশেষ সাহায্য করে। 


২ 


বেথুন সোসাইটির নক-রূপায়ণের পর হইতে প্রতি বৎসর নবেম্বর মাস হইতে এপ্রিল 
মাস পর্যন্ত ছয়টি মাসিক অধিবেশন হইত। বিভাগীয় ও অন্তান্ত কাধ্যও এই সময়ের 
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মধ্যেই নিৰ্ব্বাহ হইত। রাহচজ্ মিত্রের পদত্যাগের পর ১৮৬২ প্রষ্টানের প্রথম হইতে কৈলাসচন্্ 
বসু সোসাইটির সেক্কেটারীর পদ গ্রহণ করেন। কৈলাসচজ ছিলেন একজন নামজাদ! 
শিক্ষাবিদ্‌। সোসাইটির দ্বাদশ বর্ষের কার্য্য আবদ্ভ হইল ১৩ই নবেম্বর ১৮৬২ হইতে । ডক্টর 
ডাফ সোসাইটির সভাপতিয়পে একটি প্রাথমিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি এইক্ষপ একটি 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মৃত্যু, বিলাত যাত্রা, 
কলিকাতা হইতে অন্তত্র গমন প্রভৃতি নানা কারণে বিভিন্ন শাখার কাঁধ্য গত বৎলর বেশীদুর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। স্রীজাতির উন্নতি-বিভাগের সভাপতি রমাপ্রসা্ রায়ের মৃত্যু 
হইয়াছে, সমাজবিজ্ঞান সভার সভাপতি পাক্ী লও এবং শিক্ষা-বিতাগের সভাপতি হেনরি 
উড়ো বিলাত পিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সোল্ইটির সাধারণ অধিবেশনগুলিতে 
বিভিন্ন স্তর ও বয়সের দেঈ-বিদেশীর সমাগম দেখিয়া তিনি মনে করেন, সোসাইটির কার্ধ্য 
ক্রমশই জনসমগাদর লাভ করিতেছে । বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনের বক্তা ও বক্তৃতার 
ফিরিস্তি এবারে তিনি লতার সন্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই । তবে প্রত্যেকটি অধিবেশনেই 
বিশেষজ্ঞদের তার! সমাজকল্যাণকর বক্তৃতা যে দেওয়া! ছইয়াছিল, তাহ! ক্রমে আমরা 
দেখিতে পাইব। 

প্রাথমিক কাৰ্য্য সমাধা হইলে সভাপতি ভাফের অনুরোধে ডাঃ নরম্যান চেভার্স বক্তা 
ফিতে আরম্ভ করেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল-_']19 Sanitary Position and 
Obligation of the Inhabitants of Calcutta,” অর্থাৎ, কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্য- 
রক্ষার ব্যবস্থা ও বাধ্যবাধকত|। ডাঃ চেতার্স আট বৎসর পূৰ্ব্বে বেধুন সোসাইটিতে অসমুরূপ 
বিধয় লইয়া দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি কলিকাতাস্থ দেশী-বিদেশী বহু 
পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংভ্রবে জাসিয়াছেন। শহরের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ব্যক্তিগত ভাবে 
প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলে কলিকাতার 
রূপ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। তিনি -এছিকে কলিকাতাস্থ সম্নাদ্ধ শ্রেনীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে 
আকর্ষণ করেন। শহরের স্বাস্থ্যোত্নতির পক্ষে তিনটি বিষয়ের স্ুচু ব্যবস্থা. অবশ্য এবং আগু 
কর্তব্য--১। পানীয় জল-লরবরাহ, ২। পরঃপ্রণালী এবং ৩। ময়লা-নিষ্কাশন। তিনি হিউ 
ম্যাকলফাৰ্লন-কৃত জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান উল্লেখ করিয়। এ বিষয়ে অবছিত হইতে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে অচুযোধ জানান। : 4228 

ডাঃ চেভার্সের একাত্ত সময়োপযোগী বক্তৃতার পরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনাত যোগদান 
করেন। সর্বপ্রথষে বক্তৃতা দেন সোসাইটির অন্তত বিশিষ্ট সন্ত রাজা কালীকৃষ্ণ। 
লোসাইটির সভায় তিনি বরাবর বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এবারেও তিনি একটি মনোজ 
বক্তৃতা দিলেন। স্বাস্থ্য-সংরক্ষপের আবশ্যকতা তারতবর্ধে বে যুগ যুগাস্ত হইতে স্বীকৃত হইয়া 
আলিতেছিল, তাহা তিনি নানা সংস্কৃত উদ্ধৃতি দ্বার! প্রমাণ করিলেন। ইহার আবশ্রকতা 
থে কত অধিক অমুভূত হইয়াছিল একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুবাইয়া দেন। 
শ্লোকটি এই ঃ বৰ 


২২ সাহিত্য-পরিষতৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্‌ রক্ষেৎ ধনৈরপি। * 
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ।* 


বড়লাটের আইন-সভার সমস্ত রাজ] দ্বিনকর রাও এবং কালীকুমার দাস আলোচনায় = 


যোগ দেন। কালীকুমার কলিকাতার শ্বাস্থ্া-সংরক্ষণে পৌর-সভা ব্যতিরেকে সরকারেরও 
যে বিশেষ দ্বায়িত্ব রহিয়াছে, সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। 

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৬২ দ্রিবসে। এ দিন বক্তৃতা 
দিলেন কিশোরীটাদ মিত্ৰ । বক্তৃতার বিষদ্ব_“71500 Women and Their 
Connection with the Improvement of the Country.*, অৰ্থাৎ, হিন্দু নারী 
এবং ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক । কিশোরীটাদ শ্রীজাতির শিক্ষায় 
বিশেষ উৎসাহ হান করিতেন। কাশীপুরে নিজ বাটীতে তিনি বালিকা-বিস্তানয় পরিচালনা 
করিতেন। বিভ্ভাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আদ্দোলনেরও তিনি ছিলেন সমর্থক । 
ভারতবর্ষের উন্নতি-প্রচেষ্টায় নারীর সাচ্চর্য্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব কিশোরীটাদ সনে প্রাণে 
অমুধাবন করিয়াছিলেন। স্বদেশের সাঙাঙ্ছিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সৰ্ব্ববিধ উন্নতিতে 
নারীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উক্ত বক্তৃতায় বিশদক্ষপে বর্ণনা করেন । 
আীশিক্ষার মাধ্যমে নারীচিত্তের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পাঁরিলেই তবে তাহারা পুরুষের 
সঙ্গে একযোগে স্বদ্বেশের কল্যাণকর্শ্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন । এ অন্য তিনি স্ত্ৰীশিক্ষা 
সম্বন্ধেও উক্ত বক্তৃতার বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। একটি কবিতার দুইটি পঙ.ক্তি উদ্ধার 
করিয়া তিনি তাহার মনোভাষ বিশেষভাবে ব্যক্ত করিলেন : 


“The Woman's cause is man’s ) they rise or sink 
Together, dwarfed or godlike, bond or free. 


অর্থাৎ, নর এবং নারী উভয়েরই সমস্ত! এক; তাহারা একজে উঠিবেন বা নামিবেন 


দেবতার মত বা বামন হইয়া, দাস অথবা স্বাধীনর্পে। 
এদিনকার সভায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন বঙ্গের ছোটলাট 


সারু সিসিল বীভন, বড় লাটের আইন-সভার সদন্ত, পদস্থ কর্মচারী, রাজা নরেজ্রকুফ, ৷ 


দিপছর মিত্র, রাজেশ্বলাল সির, কুমার হবেম্দৰকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে । এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টির আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন পিসিল বীভন, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাছেন্্রলাল মিত্র, 
ঘারকানাথ ঘোষ, যহুনাথ বন, নবীন্চন্ত্র বড়াল এবং যোগেজ্নাথ চট্টোপাধ্যায় । যোগেন- 
নাখ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সদিচ্ছাঁয় সন্দেহ না করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, স্রী-জাতির উন্নতি 
সম্বন্ধে অনেকে মনে মুখে এক নহেন। তাহারা প্ৰকাশন্তে হয় ত ইহার আবশ্তকতা স্বীকার 
করেন, কিন্তু কাধ্যকালে অগ্রসর হইতে ভয় পান। এয়প হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়! যোগেন- 
নাথ তাহার ভাষণটি পরে পুস্তিকাকারে মুত্রিত করিয়াছিলেন। 

এবারকার তৃতীয় অধিধেশন হয় ১৮৬৩ প্রষ্টান্বের ১€ই আহ্য়ারী। ডাফ প্রারভ্ভিক ভাষণে 
উপস্থিত সাস্তগণকে এই আশ্বাস দেন যে, সোসাইটির বিভাগগুলি পুনরায় কার্ধো প্রবৃত্ত হইতে 


স্ব 


৬৪ বর্ষ] - বেখুন.দোসাইটি--€ ২৬ 


পারিবে। গত অধিবেশনে প্রদত্ত কিশোরীচাদ হ্িত্রের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 
ইতিমধ্যেই শিক্ষিত বাঙালীদের ভিতর উহার শুত-ফল দেখা যাইতেছে। জীজাতির 
উন্নতির দ্বিকে তাহারা অবহিত হুইয়াছেন। সভাপতির আহ্বানে ষিঃ ম্যকৃক্রিণ্ডেল 
গা} 0r0sades’ শীৰ্ষক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাশেষে মৌলবী আবদুল লতিফ খা! বভাকে 
ধন্তবাদ দিয়া, বক্তৃতার মধ্যেকার কতকগুলি উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি জানান। সভাপতি এবং 
বক্তা উভয়েই ইতিহাসের ভিত্তিতে লকল আলোচন! হইয়াছে বলিয়া হত প্রকাশ করেন, 
তথাপি এ ধরণের বিল সতার হিন্দু, মূসলমান, খ্রীষ্টান কোন ধৰ্ম্মাবলম্বীর পক্ষে আপত্তিকর 
কোন-কিছু না বলার যুক্তিযুক্তত| অবশ্তই মানিত্বা লইলেন। এই সময় একদল ব্রিটিশ ও 
অষ্ট্ৰেলিয়ান পর্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহারা সোসাইটির অধিবেশনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ডাছাঁদের মুখপাত্রস্বরূপ রাসেল জেক্রি মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতার কথা উত্থাপিত করেন । 

বেথুন সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩) সভাপতি ভাফ 
সোসাইটির সঘস্তগণকে জানান বে, শিক্ষাঁবিভাগের দতাপতি মিঃ হেনরি উড়ো এদেশে 
ফিরিয়া! আসিয়াছেন। তাহার নেতৃত্বে এই বিভাগটি পুনরায় সক্ৰিয় হইয়া উঠিবে। তিনি 
অতঃপর সাহিত্য-শাখার সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাউয়েলকে তাহার 
বক্তৃতা দানের জন্ত আহ্বান করেন। অধ্যক্ষ কাউয়েলের এদিনকার বক্তৃতার বিষয়-- 
“Contrast between TLregendary and Authentic History”, অর্থাৎ, কাহিনীমূলক 
ও তথ্যমূলক ইতিহাসের তারতম্য। কাউয়েল কয়েক বৎসর 'পূর্কে সোসাইটির এক 
অধিবেশনে ভারতবাসীদের পক্ষে ইতিহাস-পাঠের প্ররুত্ব বিষিয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
কাউরেল প্রথমে প্রেসিভেন্দী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন । ইতিহাস- 
চর্চার প্রতি তাহার স্বাভাবিক অহ্থরাগ থাকা আদৌ আশ্চর্য্যের বিযয়- নহে। তখনও 
এদেশে ভারতবর্ষের ইতিহাস-চচ্চায় ইউরোপীয়েরাই প্রধানতঃ লিপ্ত ছিলেন। তারতবাপীঘ্বের 
দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার গুরুত্ব সম্বন্ধে কাউয়েল লাগ্রছে সোষাইাটর সভার 
আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি. ইতিহাস-চচ্চার পক্ষে চারিটি যুগ বাছিয়া লন। 
অতি আধুনিক যুগের ইতিহাল রচনার পক্ষে মালমশল] বা উপকরণসমূহ অপ্রতুল নয়; 
কিন্ত মধ্য, প্রাচীন ও অতি-প্রাচীন যুগের এতিছাসিক তথ্যাদি নিরূপণ খুবই শ্রষলাধ্য এবং 
এসব ক্ষেত্ৰে কাছিনী ও তথ্য আলাদা করিয়া, অথচ উভয়ের মধ্যে যতটুকু সামন্ত সম্ভব 
তাহা বজায় স্বাখিয়| এ এ যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় আমাদিগকে উদ্বদ্ধ হইতে হুইবে। 
কাউয়েল দৃষ্টাত্ক-স্বস্ধপ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগসমূহের কথাই বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাল-্দালোচনায় তাহার নিদ্দিষ্ট ধারা পরবর্তীকালে 
কমবেশী অহস্যত হইয়াছে । 

এই অধিবেশনে বোস্বাই-নিবাসী তিনজন পার্শা মনীষী উপস্থিত ছিলেন--ভাঃ গাঞ্জা 
আর্শেদজী ফ্ৰেমজী এবং ধূর্শেদজী করুস্তদদী কাম| । সভাপতি ডাঃ ডাফ তাহাদিগকে 
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সত্যের নিকট পরিচয় করাইয়া! দেন। তিনি প্রসঙ্গত: পাৰ্শাদের উজ্জল এঁতিহ্‌, স্বাধীনত|- 
প্রিরতা, কশ্টৈষণা, দানশীলতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। জআতিখিগণ একে একে 
সোসাইটির সদসশুগণের নিকট তাহাদের বন্ধদেশে আগমনের বিষয় ব্যক্ত করেন। বাংলা- 
দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাদ্ধি অবগত, হওয়া তাহাদের একটি উদ্দেন্ত। ডাঃ ভাঁওদাজী এখানে 
স্বীশিক্ষার আয়োজন যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তাহার ধারণা হইয়াছে, এ বিষয়ে বোম্বাই 
অগ্রবর্তী। তবে সাধারণ শিক্ষায় বাঙালীরা তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর | 
আর্শেদজী ফ্ৰেমজী বলেন, বোম্বাইয়েয় এলফিনস্টোন কলেজের ছাত্ৰগণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ 
অগ্রণী। বাহার ছুস্থ নিঃসম্বল তাহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান-আমাদের অবস্ত কর্তব্য । 
ধূ্শেদিজী ক্লণ্ডমজী কামা পার্শাজাতির উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন । 
বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেথুন মোদাইটির 
মাধ্যমে শুরু হয়। 

সোসাইটির পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয় ১৯শে মার্চ ১৮৬৩ তারিখে । ইতিপূর্বে 
সাহিত্য ও দৰ্শন’ বিভাগের একট সাধারণ সক্ভা হুইয়াছিল। এই বিভাগের সভাপতি 
অধ্যক্ষ কাউয়েল উক্ত সভায় জানান যে, মাধবাঁচার্ধ্য-বিরচিত স্ববিখ্যাত ‘পৰ্ব্বদৰ্শন সংগ্রহ’ 
প্রন্থখানির অম্বাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানি প্রকাশিত হইলে ম্ৰয়োদশ-চতুঞ্জশ শতাব্বীর 
ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে . যে সংস্কৃত বিভ্ভাধারার পুনক্লখান হয় তাহা 
সুন্দরভাবে সুচিত ছইবে। এই সময়ে ইউরোপে পেট্রার্ক ও বোকাসিও দ্বারাও রেনেঞ্সীস্‌ 
যা প্রাচীন বিস্তার পুনঃপ্রচার শুরু হইয়াছিল । সাহিত্য ও দর্শনশাধার এতাদৃশ কাধ্য দ্বার! 
দেশের কি উপকার সাধিত হয় তাহা অল্প কথায় বলা চলে না। মালিক অধিবেশনে 
ডক্টর ভাফ জানান যে, স্বীজাতির উন্নতি’ বিভাগ পুনর্গঠিত হুইয়াছে। সভাপতি রমা- 
প্রসাদ রায়ের মৃত্যু এবং সম্পাদক হরচন্জ দত্বের-পদত্যাগ হেতু এই বিভাগের কাৰ্য্য এ যাবৎ 
এককপ বন্ধই ছিল। এবারে সোসাইটির বিশিষ্ট সদশু রাজা কালীরুফের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ 
কুমার হরেজ্রকফ সতাপতির পছ গ্রহণ করায় এই বিভাগের কাধ্য পুনরায় আরস্ত হইল। 
- ভাফ বলেন, পরবর্তী ২৬শে মার্চ ইহার এক সাধারণ অধিবেশন হুইবে। ভাফের আহ্বানে 
এ দিলকার বক্তা মিঃ ভন “Modern German Speculation—ita methods and 
resulte” শীর্ষক একটি ভাষণ দেন। কাশ্ট, হেগেল, প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর আৰ্ম্মান 
মনীষীদের দার্শনিক চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি এই বক্তৃতার মধ্যে সহজ সরলভাবে আলোচিত 
হয়। সোসাইটির অন্ততম উৎসাহী সমস্ত কালীকুমার দাস এই ধরণের চিন্তার সমালোচনা 
করিয়া একটি নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা দেন। 

পূৰ্ব্বনিদ্দিষ্ট দিবসে, ২৬শে মার্চ তারিখে 'ঘ্বীজাতির উন্নতি’ বিভাগের একটি 
সাধারণ সভার আয়োজন হয়। সভায় অনসমাগন দৃষ্টে বুঝা গেল, স্্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির 
উন্নতি বিষয়ে সাধারণের মনে আগ্রহের কথকিতৎ উদ্ৰেক হইয়াছে। সভাপতি কুমার 
হরেন প্ৰথমেই বলেন যে, সত্রীশিক্ষার প্রতি সামাজিক বিরূপতা অপেক্ষাকৃত অল্পকালের 
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ব্যাপার। পূৰ্ব্ব যুগে নারীদের শিক্ষার যুক্তিযুক্ত! অবশ্যই স্বীকৃত হুইত। মঁশিক্ষায় 
প্রয়োজনীয়তা আধুনিক যুগে যে কত অধিক লে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সামাজিক, আখিক 
এবং নৈতিক উন্নতির পক্ষেও স্রীশিক্ষা অত্যাবন্তক। এই বিভাগ এদিকে দৃত্টি রাখিয়া 
কার্যে অগ্রসর হইবে। »ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত শেষ সালিক অধিবেশনে সভার বিবর্ণ প্রদত্ত 
হুইবার পর, সভাপতি ডঃ ভাফ এ দিনকার বক্তা মহেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা দিতে 
আহ্বান কয়েন। বক্তৃতার বিবয়-_"]']9 06088 of English Education in 
8৩7881--বঙ্ছেশে ইংরেজী শিক্ষার ফল। বক্তৃতায় অহশেচন্্র ইংরেজী শিক্ষার শুভ . 
ফলের কথাই বেশী করিয়া বলেন। কালীকুমার দাস এবং ছ্বারকানাখ ঘোষ অত দিকের 
কথাও আলোচনা-প্রসঙ্জে উল্লেখ করেন। সম্পাদক কৈলালচন্ত্র বহু কিন্তু মূল বক্তার 
উক্ভিগুলির সমর্ধনেই নিজ অভিমত প্রকাশ করেন । 

সোসাইটির পুনর্গমনের পর প্রায় চারি বৎসর কাল ডক্টর আলেকজাপ্তার ডাফের নেতৃত্বে 
ইছার কার্য ছুচারুরূপে চলিতেছিল। বিতিক্ন বিভাগের কাজে নানা কারণে অবশ্য কতকটী 
বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ডাঃ ভাফ ১৮৬৩ গ্রষ্টাবের মাবামাবি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং 
চিকিৎসকের পরামর্শে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হুন। তিনি ইহার পর একেবারে স্বদেশ 
ক্বটলণ্ডে চলিয়া! বান) ভায়তবৰ্ষে জার আসেন নাই । তিনি ১৮৯৩, ১৩ই জুলাই এক পত্র ছার! 
সোদাইটির কৌন্দিলকে তাহার অন্স্থতা এবং কলিকাতা ত্যাগের বিষয় জানাইলেন। 
১৮৩* সনে ভাফ কলিকাতায় প্রথম পদাৰ্পণ করেন। এ সনেই রাজা রামমোহন রায়ের 
সহারতাক্ক তিনি কলিকাতায় একটি ইংবেজী স্কুল স্থাপন করেন। এই বিষ্ধালয়টি হইতে 
ক্রমে দুইটি উচ্চতর শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান-_জেনারাল এসেম্রি্জ ইন্‌ষ্টিটিউশন এবং ভাষ কলেজের 
উত্তব হুয়। ডা খ্রীষ্টান ধৰ্ম্মপ্রচার এবং পুস্তকাদি প্রকাশ দ্বারা কিছুকাল ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের নিকট নিদ্দাৰ্হ হইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার অকুণ্ঠ তারতগ্রীভিতে শেষ পথ্যন্ত 
সকলেই মুগ্ধ হন। নীল-ছদ্দোলনে যে-সব পানী প্রজাদের সমৰ্থক ছিলেন ডাফ তাহাদের 
মধ্যে একজন। ১৮৫৯ জীষ্টাব্বে এক সঙ্কটপূৰ্ণ মুহূর্তে আসিয়া তিনি বেখুন সোসাইটির সভাপতির 
পদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার অকস্মাৎ তারত-ত্যাগের সঙ্ধর্পে লোসাইটির সদস্তপণ 
স্বভাবতই তুঃখিত হন। ১৮৬৩, ১*ই সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া 
সত্যগণ নানা প্রস্তাবের মধ্যে তাহার গুণপন| ও কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করেন। এই সভার 
তাহাকে একখানি মানপত্্র-ধান এবং সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে কোন সাঁধারণগস্য হল-ঘরে 
তাহার একখানি চিত্র রাখিবার সিদ্ধান্ত কয়| হয়। এই দিনের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন সোসাইটির অন্ততম সহকারী সভাপতি রাজা গ্রতাপচন্্র সিংহ । সোসাইটির সদ 
এবং দেশী-বিদেশী গণ্য-মাক্য ব্যক্তিগণ সতায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার কাধ্য সম্পাদনে সাহায্য 
কয়েন। মানপঞ্জ-দানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন নব-রূপায়িত কলিকাতা হাইকোর্টের 
দেশীয় বিচারপতি শতৃচন্্র পণ্িত। এই সাধারণ সভায় ভডক্টর ভাঁফকে ধেথুন সোসাইটির 
‘বিশিষ্ট সঘন্ত' নির্বাচন করা হয়। 
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ডাফ কর্তৃক সভাপতির পদ ত্যাগের পর নৃতন সভ্ভাপতি নির্বাচনে কিছু বিলম্ব হইয়া 
যায়। এই সময়ে ইহার স্নাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির অন্ততম সহ-সতাপতি 
ডাঃ নর্মান চেভার্স। ১৮৬৩-৬৪ প্ৰীষ্টাব্বে সোসাইটি ভ্রয়োদশ বর্ষে পদাৰ্পণ করিল । এই বৎসরের 
প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ১২ই নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে । চেভার্দ সভাপতির ভাষণে পূৰ্ব্ব 
বৎসরের কার্যকলাপের কথা বিবৃত করেন। তিনি সভার সভ্য সাবু জেমস্‌ আউটরাজের 
মৃত্যুতে সভার পক্ষ হইতে ছুঃখ প্রকাশ করেন |. গত বৎসরের অন্ততম প্রধান ঘটনা ডক্টর 
ডাফের ভারত-ত্যাগের কথাও তিনি উল্লেখ করতে তুলেন নাই সোসাইটির ছয়টি বিভাগের 
মধ্যে ছুইটির কার্ধ্য গত বৎসর কতকটা চলিয়াছিল। এ ছুইটি বিভাগ যথাক্ৰমে সাহিত্য 
ও দর্শন”, সতাপত্তি_ঈ. বি. কাউয়েল; ‘স্ীজাতির উন্নতি’ বিভাগ, সভাপতি-_কুমার 
হরেজ্জকফ। প্রাথমিক বক্তৃতার পর ডাঃ চেভার্স মিঃ অজ স্মিথকে তাহার ভাষণ দিতে 
অচুরোধ করেন। তাহার বক্তৃতার বিষয়--4:08209078” | ক্যামিয়ন্স পর্ত,গাঁলের 
অধিবাসী । তিনি একজন অসমপাহসী ব্যক্তি ছিলেন। পর্ত,পালের আধিপত্যকালে তিনি 
নানা দেশে গমন করিয়া ছুঃসাহসের পরিচয় দেন । তিনি আবার একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি 
ছিলেন। তাহার কবিতা তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার চোখের সম্মুখেই 
পর্ত,গালের আধিপত্য পূর্বাঞ্চলের-__ ভারতবর্ষ ও অস্তান্ত দেশগুলিতে বিলুপ্ত হইতে থাকে । 
বিভিন্ন শক্তির আগমনের পরে ইংরেজরাই এখানে প্ৰাধান্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। 
ক্যামিয়নম্‌ কবিতার সাধ্যমে পর্ত,পালের পতনের কথা আবেগভয়ে অথচ হঃখের সঙ্গে 
কাব্যছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্মিথ বক্তৃতার উপসংহারে 4৮৬৬ 
করিয়া বলেন-- 
“Tt rosts with you, my audience, ad with the educated youth of 
India, so to cultivate your more enlightened aspirations and 80 to 
apply your higher knowledge each in bis own sphere, that & ¥ime may 
be hastened when a greater poet than Cameons may be sble to write a 


Britaniad, of which the glory of Indias shall from not the 19896 
prominent theme.” 


দে যুগের ব্রিটিশ এবং ভারতবাসী কেহই ভারত্ধকে স্বতস্র কল্পনা করিতে 
পারিতেন না। তবে সদাশয় মনীষী ইংরেজেরা ভারতবর্ষের গৌরবগাথা স্বীকার করিয়া 
তাছাও ক্ৰিটেনের গৌরবগাথার সঙ্গে প্ৰকাশ ও প্রচারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। 

প্রথম মাসিক অধিবেশনের পর দিন ১৩ই নবেম্বর (১৮৬৩) কলিকাত! মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে একটি অনসভ| হুইল বেথুন সোসাইটিই আমুকুল্যে । এই সভার কথা পূৰ্ব্ব 
হইতে বিজ্ঞাপিত হওয়ায় বিস্তর জনসমাগম হইল । কলিকাতার বিশপ হেনরি কটন সভার 
সমক্ষে আট জন আদ্দামানীকে উপস্থাপিত করিলেন। আন্দামান পরিল্রহণাস্তে তিনি এই 
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আন্দামানীদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এই সকল আন্দানানীকে কিরূপে ধরিয়া আনা 
হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়! মিঃ করবিন ইছাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন. 
সোসাইটির স্বিতীয় মাপিক অধিবেশন হইল পরবর্তা ১৭ই ডিসেম্বৱ। এ অধিবেশনেও 
ডাঃ চেভার্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে 
ভূল ধারণার স্থাষ্ট হইয়াছে সভাপতি ও সম্পাদক ( কলাসচন্দ্র বসু ) উভয়েই তাহা নিরসনে 
বন্ধবান্‌ হন। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য হিল_সাহিত্য ও বিজ্ঞান যিবয়ক সৰ্ব্ববিধ 
আলোচনার ব্যবস্থা ; এখানে বাজনীতি ও ধৰ্ম্মবিযয়ক আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন 
ডাঃ ডাফ সভাপতি হুন, তাহার প্রন্কালে সোসাইটির উদ্দেন্ত ব্যাপকতর করা হয়। 
সমসাময়িক রাজনীতি এবং বিভিন্ন ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচন! নিষিদ্ধ হইলেও উভয়ের মূল 
বিষরাদির আলোচনাও এখানে প্রাহ . হওয়া স্থির হয়। সেই নিয়মই তখন পর্যন্ত 
সর্বপ্রকারে বহাল রাখা হইয়াছে--সতাপতি এবং সম্পাদক সদশ্তগণকে এই আশ্বাস দিলেন । 
এই অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই। অধিবেশনের আরস্ভেই সভাপতি চেভার্স 
একটি বিষয়ের প্রতি সহন্তদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিয়াছিলেন । বেখুনের পরিবারের লোকেরা 
ডাঃ যৌএট মারফত সৌসাইটিকে তাষার পাতে খোদাই করা বেখুনের প্রতিকৃতি উপহার 
দিয়াছেন। মৌএট ইহার ভুইশত কপি ছাপাইয়! সদসশ্তদের মধ্যে বিলি করেন | 
ডাঃ চেভার্সের সভাপতিত্বে সোসাইটির তৃতীয় যাসিক অধিবেশন হুইল ১৮৬৪ সনের 
১৫ই জানুয়ারী । এই দিনে বক্তৃতা করেন গিবিশচজ ঘোষ ; বক্তৃতার বিষয়---“'[')6 
Bengali a Home” বা গৃহস্থ বাঙালী । . বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণে সনীবিগণ তখন তৎপর 
হইয়াছেন। জাতীয় দোষক্রটি বাঙালীর গৃহ-রচনার কতখানি প্রতিকূল তাহার 
আলোচনার়ও তাহার! ক্ষান্ত ছিলেন ন! । নানীদরাতির উন্নতি-চিম্তাও তাহাদিগকে উদ্বেলিত ও 
কর্শব্যস্ত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজ ভাষণে এ বিষয়টির উত্ধাপনেও উদ্ধাসীন ছিলেন না| 
প্রকাশ্তে বিচরপে নারীদের যথেষ্ট বাধা ; এ কারণ তাহাদের দৃষ্টি সঙ্কীৰ্ণ ও স্বাস্থ্য বিসিত হয়। 
বক্তৃতা দান শেষ হইলে পাত্রী সি. এইচ. এ. ভ্যাল বলেন যে, বাঙালীর! স্্রীজাতির উন্নতি 
বিধানে সাম্প্রতিক কালে তৎপর হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত। নেতৃস্থানীয় 
বাডালীরা এখন আর নারীগপকে বাহিরে লইয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করেন ন|। তিনি 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাপরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। বিদ্ধাসাগর মাতা ভগবতী 
দ্বেবীকে আলোকচিজ্রকর হাডসনের দোকানে লইয়া গিয়| আলোকচিত্র তুলাইয়াছেন। 
আনিকার দিনে হয়ত এ দৃষ্টাদ্ধটি সাধারপের কৌতুকের উন্রেক করিবে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে 
নারীজাতির উন্নতি প্রচেষ্টার প্রথম যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত লোকের মনে বলের সঞ্চার করিয়াছে । 
সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশন ( ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪) হইতে রেভাঃ ছে: মূলেন্স 
আসন গ্রহণ করিতে থাকেন। ডক্টর ভাফের ভারত-ত্যাগের কয়েক মাস পরে 
£ মুলেন্স সভাপতি নির্বাচিত হইয়া খাকিবেন। মুলেন্স-এর আহ্বানে ডাঃ কানাইলাল 
/ছে Combustion” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃত! কিছুকাল 
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বন্ধ ছিল। কানাইলাল মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাম্স এবং কলিকাতা সমাজে 
স্থচিকিৎমক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার বক্তা সকলেরই কৌতুছলের 
উদ্তেক করে। 

পরবর্তী অধিবেশন ( ১*ই মার্চ ১৮৬৪ ) বিশেষ স্বরণীয় । ১৮৬৪ গ্রষ্টাবের স্বাম্যারী মাসে 
সরকার সাড়ম্বরে একটি কৃষি-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। সরকার-কর্তৃক অনুষ্ঠিত এ ধরণের 
প্রদর্শনী এই প্রথম। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্য করিয়া কিশোরীটাদ মিত্র “Agriculture with 
special reference to the Exhibition held in Bengal” গীর্যক এক সারগর্ত ও 
শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাস্ব তিনি প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের কৃষি অবস্থার 
উন্নতি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কৃতি সাহিত্য-দর্শন ধৰ্ম্মচিদ্ড| প্রভৃতির মূলে যে ক্রধিকার্য্য কত রসদ জোগাইয়াছে 
তাহা তিনি বিশদতাবে বুবাইয়া দ্বেন। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের কৌশলাদি, এই কৃষির 
দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্কস্থল। 
সমাজের এত বড় হিতকর বিষয়ে তৎকালীন সরকার যে অবহিত হইয়াছেন তাহাতে তিনি 
আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন বে, সরকার এ যাবৎ এই 
বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। পনর বৎসর পূৰ্ব্বে শিক্ষা-সমাজের (“Council 
of Education») সম্পাদক ডাঃ মৌএট (তিনি বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত! ) বঙ্গের 
জেল! স্থুলগুলির সঙ্গে একটি করিয়া কৃষিশিক্ষা কেন্দ্রের পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হুয় নাই। সেই সময় বারাঁসাত সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
প্যারীচরণ সরকার একটি কৃবি-বিস্তালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সমাজের বাধিক 
রিপোর্টে এ বিদ্থালয়টির বিবরণ আমি দেখিয়াছি । সরকারী খুদাসীক্কে ইহা স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। কিশোরীচাদ বক্তৃতায় বারাদাত কৃষি বিভ্ভালয়ের কখা উল্লেখ করেন 
নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ইহা সরকায়ী দাহাফ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া উঠিয়া পিয়াছিল। 
কিশোরী্ঠাদ তাহার ব্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, সরকার কৃবি-বিষ্ভালর স্থাপন 
না করিলেও তাঁহারা যেন বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে নিজেরাই অগ্রনী হন । 

কিশোরীাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার উপরে বিশেষ আলোচনা হয়। পান্ত্রী ভ্যাল 
বক্তাকে ধন্তবাদ দিতে উঠিয়া! বলেন যে, শ্রমের সর্ধ্যাদ! স্বীকার করা ময়া মাজেরই কর্তব্য। 
কৃষিকাধ্য হারা এই শ্রমের মৰ্য্যাদ! যুগে যুগে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । কুমার হুৱেন্কৃষ্ণ, 
সহেজ্লাল সোম, রেতাঃ লালবিহারী ছে এবং বহুনাথ ঘোব আলোচনায় ষোগদান করেন। 
বছুনাখ বলেন যে, কষি-বিস্ভালয স্থাপনের নিহিত ছোটলাটের নিকট বেথুন সোসাইটির পক্ষে 


আবেদন প্রেরণ করা কর্তব্য। সভাপতি মুলেন্স একটি উপসংহার-বক্তৃতায় বলেন যে, . 


কৃষিকার্ধের সত্যকাঁর উন্নতি করিতে হইলে ভূমির উপরে কৃষকের স্থায়ী অধিকার প্রদা 
করিতে হইবে। প্রজাসাধারণের মধ্যে এই বোধ জন্মিতে ছেওয়া সর্বাগ্রে উচিত। আবাং, _ 
যেখানে ভূমি অতিরিক্ত উর্বর এবং স্বল্প পরিশ্রমে অধিক শশ্ত উৎপন্ন হয় সেখানে এক 


এ 


চা 


২ 


লো 


৬৪ বৰ্ষ ] বেথুন সোসাইটি---৫ ২৯ 


বিপদ দেখ] দিয়াছে। দৃষ্টাত্মত্বজ্প, সিংহলে কফি চাষের অন্ত সিংহলী চাষী না পাওয়ায় 
কানাত| হইতে চাষী সেখানে আমদানী করিতে হইয়াছে ॥: ইহার ফলেও নানা অনর্থের 
সৃষ্টি ছইতে পাবে। এদেশে কষিকাধ্যের উন্নতির পক্ষে কৃষকদের ভূমিতে স্বত্ব-স্বামিত্ব দান 
এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 

সোসাইটির বষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশন হইল ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে । এই 
দিনে কলিকাতার বিশপ কটন একটি স্থচিস্ফিত তাষণ দেন? তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“The Clouds of Aristophanes with a sketch of Literature and Soience 
of Athens about four Hundred years before Christi.” নাম হইতেই বুঝা! 
যায় এটি প্রধানত: লাহিত্যিবিবরক বক্তৃতা । খীষ্টজশ্মের চারিশত বৎসর পূর্বে, 
পলিনেসিয়ান যুদ্ধের যুগে এখেনস উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বক্তা 
এই যুগকে ইংলগ্ডের “এলিজাবেখান 'যুগে'র সঙ্গে তুলনা করেন। সাহিত্য দর্শন শিল্প 
বিজ্ঞান নানা বিভাগেই এখেম্লবাসীরা নৈপুশ্য প্রদর্শন করেন । বক্তার মূল বক্তব্য কিমেড’র 
ব্যাখ্যা লইয়া আরম্ভ হয়। তিনি সক্রেটিসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া বক্তব্য 
শেষ করেন। ৩ 

বেথুন সোসাইটির দ্রয়োদশ বর্ষ এইরূপে সমাপ্ত হুইল। ভাফ সভাপতি পদ গ্রহণ 
করিয়। সোসাইটির কাধ্য স্থসম্পন্ন করার নিমিত্ত ছয়টি বিভাগ গঠন করেন। শিক্ষা, 
স্বাস্থা, সাহিত্য ও দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, আশিক্ষ| এই সকল বিভাগের আলোচনার 
বিষয় ছিল। প্রথম প্রথম বিভিন্ন বিভাগে কাৰ্য্য বেশ সুরু হয়। কিন্তু ১৮৬৩ সনে ডাফের 
তভারত-ত্যাগের সময়েই চারিটি বিভাগের কাধ্য প্ৰায় বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষশেষে ( এপ্রিল 
১৮৬৪ ) এই বিতাগগুলির কার্যের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সোসাইটির 
মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়মিত হইতেছিল এবং পূর্বববৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা 
করিতেছিলেন। 


কবি শ্রীশঙ্করের ষষ্ঠীমঙ্গল 
শ্রীভূপতি দত্ত 


মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল, চত্ডীমঙ্গল ও ধৰ্ম্মম্গলের নামই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এই সমস্ত কাব্যেই তাদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
সম্ধিক। তাই বলে অল্প প্রতিভাবান্‌ কবিগণের রচিত ক্ষুদ্ৰ পাচালী-জাতীয় সঙ্গলকাঁব্য- 
গুলিও অবহেলার বিষয় নয়। ক্ষুত্রতর মজলকাব্যগুলির মধ্যেও বাঙালীর মানসপ্রকৃতি 
বিশেষভাবে উদবাটিত হয়েছে । 

এই প্রকার ক্ষুত্র ‘মঙ্গলগুলি’র মধ্যে যঠীমঙ্গলের এক অপরিচিত কবিই আমাদের 
আলোচনার বিষয়। সভ্যতা ও ধুগরুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেক প্রতিভাবান্‌ 
কবির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছে তখন আর অপেক্ষাকৃত খ্যাতিহীন কবিদের কথাই উঠে না। 

আমাদের আলোচ্য কবির নাম শ্রীশক্ষর। পদবী কি তা জানা বায়নি। তবে ইনি 
যে শঙ্কর চক্রবর্তী ‘কবিচন্জ’ নন তা উদ্তয়ের পরিচয় থেকে স্পষ্টই বোবা যায়। কবিচন্ছের’ 
পিতার নাম মুনিরাম চক্বর্তী। পুত্রের নাম কুঞ্জবিহারী; লেগোর নিকট পাচ্ছরা 
(আধুনিক পেনো) গ্রামে তার বদতি।১ আমাদের শ্রীশঙ্ষরের পিতার নাম লীতারাম, 
অগ্রজ গোবর্ধন এবং এদের রাণীর বাজারে? বাস ছিল। 

'আভয়ামজল” রচয়িতা রামশক্কর দেবের কাব্যের ভপিতায়ও ‘শক্ষর’ উল্লেখ আছে। কিন্তু 
এই শঙ্কর ছিলেন দক্ষিপরাটীয় কায়স্থ (“করণে উৎপত্তি দক্ষিণৱাঢ়ী শ্ৰেণী *)। এর 
নিবাস হুগলি চাকলাব অন্তর্গত ধৰ্ম্মদা গ্রাজে। পিতার নাম রামকৃষ্ণ এবং পিতামহের 
নাম হরিবদন।* 

“লক্ষী মঙ্গল” বা লক্ষ্মীচব্বিত্ৰের রচনাকার হিসাবে এক শঙ্করের নাম পাওয়া বায়। 
ভপিতায় “কিদ্কর+ বা ‘কিঙ্কর় শঙ্কর, দেখা যায়।* ‘পাগল শঙ্কর” বা শঙ্কর দাসেরও ছোটখাট 
কাব্য পাতা বায়।* কিন্ত আমাদের কবি প্রীশঙ্গরের কোনও ভপিতায় “কিন্কর?, 
“কিস্করশঙ্কর” বা ‘পাগল শঙ্কর? জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়নি । 

আর এক শঙ্কর আচার্যের সন্ধান পাওয়া যায়; তার নিবাস কুলচণ্ডা গ্ৰামে ( “শঙ্কর 
বুচিল হার কুলচণ্ডাবাস* )।৭ আমাদের আলোচ্য শঙ্কর এদের সকলের থেকে শ্বতঙ্গ বলে 
মনে হয়। 

১ সুকুমার সেন বাংল! সাহিত্যেৰ ইতিহাস ১স খণ্ড ( ২য় সং)- পৃষ্ঠা ৬১৪ 


nv 


কি ৭004 


৬৪ বর্ষ] কবি শ্রীশঙ্করের ষষ্ঠীমঙ্গল ৬১ 


এবারে দেখা যাক এ পর্্যস্ত বগীমঙ্গলের কোন্‌ কোন্‌ কবির নাম আবিষ্কৃত হয়েছে । 
কৃষ্ণৱাষ দাস ১৬০১ বা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্ীমঙ্গল রচনা! করেন । তার কাব্যের কোন সম্পূর্ণ 
, পুথি পাওয়া যায় না। কজনাষ চক্রবর্তী নামেও এই কাব্যের একজন কবির সন্ধান পাওয়া 
যায়। তাযা বিচাঁয়ে মনে হয় ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতান্বীতে আবিতূ্ত হয়েছিলেন ৷ কবিচজ্্ 
গুণরাজের ভণিতায় বগীমজলের পদ পাওয়া গেলেও কবির কোন পরিচয় পাওয়া 
যার না।* 
এ ছাড়া রামধন চক্রবর্তীও ষষ্টীসঙ্গল কাব্য রচনা করেন? রচনাকাল সম্ভবতঃ উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ। আর শিবানম্দ কর নামেও যন্গীমঙ্গলের একজন কবি ছিলেন | 
উল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বঠীমঙ্গলের কবি শ্ীশক্ষরের নাম এখনে! 
অনাবিদ্কত। প্রীশঙ্করের কোন পুথি আমাদের হস্তগত হয়নি । মেদিনীপুরের দক্ষিণপশ্চিষ 
অঞ্চলে প্রাপ্ত গায়েনদের ছুটি হস্তলিখিত খাঁতাই এ বিষয়ে একমাত্র অবলম্বন ।* একটিতে 
কোন কোন পদের ভণিতায় কফ্ণদাস নামক এক কবির উল্লেখও পাওয়া ষায়। কাহিনীর 
স্বাতন্ন্য খেকে বুঝতে পারা যায় এই কৃষ্ণদাস পূর্বোলিখিত কৃষ্ণৱাম দাস নন। তবে অন্ত 
খাতাটিতে সর্বত্র কেবলমাত্র শঙ্করের ভণিতা এবং উতর খাতায় মূলতঃ একই রচনা দেখে মনে 
হয় সমতল্ড অংশের কবিই শ্রীশঙ্কর। যঠীমঙ্গলের প্রথম কবি কৃষ্ণরাস দাস কেবল কৃষ্ণদাম 
রূপে মাঝে যাবে শঙ্করের কাহিনীর ভপিতাংশেও যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন ৷ কোন কোন 
পৰে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব দেখে মনে হয় উড়িস্তার ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত এ অঞ্চলের 
গায়েনদের হাতেই এই রূপাস্তর ঘটেছে । পাঁচালি থেকে কোন প্রকারে শ্রীশঙ্করের কাব্যরচনা 
কাল ও সামান্ততম পরিচয় উদঘাটন কয়| যেতে পারে। 
পাচালির গোড়ার দিকে কবির কাল ও পরিচয় এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে £--- 
আন্ত বহু চন্্রকল! শেষে পারা নীলা 
নাস বার সিছাষ হুদাম। 
বাণীর বাজারে স্থিতি যশোমতী পুণ্যবতী 
বিশালাক্ষী পদে যার আশ । 
তাহার অজ খ্ৰাম সীতারাষ তার নাম 
তার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ গৌোবঞ্ধন। 
তাহার অমজ তাই ষষ্ঠী আদেশ পাই 
শ্রকবি শঙ্করে রল গান ৷” 


ও আশুডোৰ ভটাচার্ধা-_যালো সঙ্গলফায্যের ইতিহাল ( ২য় সং) পৃ! ৬৭৯-৬৮১ 

৭ সুফুসার সেন--নালে সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (হর সং)--পৃষ্ঠা ৭৯৯, ৭৯৮ 

৮ সেঙ্গিদীপুর জেলার অন্তর্গত খেজুরী খানার জাহানাবাদ গরাসনিবাসী কুষণচভ্ৰ মঙল (গায়েন) ও 
ছরেজনাধ সওলের ( গায়েন ) নিকট থেকে খাতা! ছটি পাওয়া পিয়েছে। উভ অঞ্চলে ব্টপূত্ৰী উপলক্ষে এখনও 
গায়েনেরা গৃহস্থের বাড়িতে এই গান করেন । 

> আবিস্কৃত সুইটি খাতায় লাহাব্যে প্াশোট খাড়া করা হয়েছে। 


৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক1 { ১ম-২য় সংখ্য 


‘আছ বন চজ্ কলা’ অর্থাৎ ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খ্ৰীষ্টাব্দ কাব্য-রচনার কাল মনে করা 
যেতে পারে। “তাহার অচুজ শ্তাম ও “‘সীতারাম তার নাম’ অংশ ছুটি অর্থের দিক দিয়ে 
পরম্পর সঙ্গতিহীন। অনুজ? কথাটি ‘তমুজ’ও হতে পারে । তবে লীতারাম যে শ্রীশঙ্করের , 
পিতা তাতে সন্দেহ নেই। কেন না বহু পদের ভণিতাতে দেখি-_ 
লীতারাম তাত এক অংশে জাত 
প্ীকবি শঙ্করে ভনে ॥ 

‘সিদ্ধাম সদা নামটি পদবী ও নামের জিশণ বা বিকৃতি সনে হয়। তা ছাড়া '‘সঘামের’ 
সঙ্গে ‘আশ’-এর মিল ন! থাকায় নামটি যে ব্ূুপাস্তরিত ত! বোবা! যায়। কবির পূর্বপুরুষদের 
বা কবির বাস যে ‘রাণীর বাজারে? ছিল তা স্পষ্টই বোবা! যায়। 

এই জীশঙ্করের কাহিনী কৃষ্ণমাম দাসের কাহিনী ১* থেকে সম্পূর্ণ খতঙ্্। রুত্ররামের 
কাছিনীর সঙ্গেও এর কোন যোগ নেই। তা ছাড়া কুজ্রামের বশিত কাছ্নীগুলির 
ধকোনটিরই বঙ্গদেশে প্রচলিত যজি দেবী সম্পর্কিত কোন কাহিনীর সঙ্গে মিল নাই, ৷?! 

এবারে শঙ্করের কাহিনীটির বিবরণ দেওয়! যেতে পারে। , 

একদিন কৈলাসে যঠীদেবী হুলোচনাকে জিজেদ করেন কোথায় গেলে তাঁর পূ 
প্রচারিত হবে। তখন সুলোচনা বলেন_ দিলীপ নগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা আছেন, 
তিনি শিবভক্ত। তার সাত রাম, কিন্তু পুত্র-কন্তা নেই। তুমি বৃদ্ধা ব্ৰহ্মণীর বেশে 
ভিক্ষার ছলে রাজার কাছে গিয়ে পূজে! চাইবে । বিফল হলে ঘাটের ‘কুলে’ অপেক্ষা করে 
থেকো। ছোট রাম বিমলী ( বা “বিশ্বলী? ) সেখানে এলে তাকে সাত পুত্রের বর ছিও। 
এইভাবেই রাজগৃছে তোমার পুজো! প্রচারিত ছবে। 

বঙীদেবী বৃদ্ধা ত্রাঙ্ছ্ীর বেশে জরসিংছের সভায় আসেন। কাজ! হত্বসহকারে তাঁকে 
আসন দেন ও সোপার খালার মাণিক উপহার দিতে চান। কিন্তু দেবী অপুত্ৰক সাজার 
উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাজাকে সঙ্গে সঙ্গে নিন্দাও করেন। তখন 
রাজ-আজ্ঞায় কোটাল কর্তৃক ছদুবেশিনী দেবী বহিষ্কৃত হন। যচীদেবী তখন হুলোচনার 
কাছে পিয়ে বলেন-- 

বুদ্ধি বল মোরে গো উপায় ৰল যোরে। 
কুন রূপে পূজ| নিব রাজার মন্দিরে ॥ 

সুলোচনা! তাকে খাটে গিয়ে বাণীর সঙ্গে দেখ! করতে বলেন। দেবী তাই করেন। সাত 
রাণী স্থানের জন্ত ঘাটে আসে । কেবল ছোট রাণী ছাড়া সবাই ফিরে যায়। দেবী ছোট 
রাঈীকে আত্মপরিচয় দ্বেন। বরও দ্বিতে চান তিনি। ছোট রাগী বলে, তার তো দেবীর 
কৃপায় কোন ধনের অভাব নেই ৷ উত্তরে দেবী বলেন, সবার সেরা পুঞ্ধনই বাণীর নেই; 
অন্ত ধন থেকেই বাঁ কি লাভ! 


১* আশুতোষ ভটাচাধ্য--বাংল| মঙ্গলকাধ্যের ইতিহাস ( ২য় সং) পৃষ্ঠা (৬৭৭-৬৭৯ ) 
১১ তু Ll) শি পৃষ্ঠা ৫৮১ | 


৬৪ বর্ধ] | কবি জ্ীশঙ্করের ফ্টীমঙ্গল ৩৩ 


পৰ্ব্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রছে। 
অপুত্রীর মৃত্যুকালে রাজা সব লহে। 
শুধু তাই নয়, 
কানাখড়া হুইয়| যদি পুত্র থাকে ঘরে। 
মৃত্যুকালে অবছেলে পিণ্ডদান করে। 
ছোট রাশীকে দেবী পুত্রবর দেন। আর ছোট রাখীও বর পেয়ে ব্ঠীপুজার অঙ্গীকার করে) 
যখ! সময়ে পুত্র সন্ভান প্রসব করে ছোটক্বাগী। কিন্তু হ-বাণী ঈর্বাকাতর হয়ে প্রসবের 
সময় ছোট রাণীর শিশু অপহরণ করে জলে ফেলে দের, আয় ছোট রাশ সূড়া ঝাটা প্রসব 
করেছে বলে প্রকাশ করে। রাজ! বিস্মিত ছন। এইক্ষপে সভীনেরা আরও ছটি শিশু 
পরপর অপহরণ করে। রাজাকে জানায়, ছোট বাণী ইট”, ‘কাঠ’, ‘ঢেদনা’ ( উননের 
কাঠ) প্রভৃতি প্রসব করেছে । অমঙ্গলের আশঙ্কাও প্রকাশ করে তারা ৷ রাজা ক্ৰুদ্ধ হয়ে 
ছোট ব্লাণীকে হত্যা করতে চান কিন্ত পাত্ৰ-মন্ত্ৰীছের কথায় শেষে তাকে ঘোড়াশালে পাঠাতে 
রাজী হুন । ঘোড়াশালে রাণীর দুঃখের অবধি থাকে না। 
আকুলে ব্যাকুলে রাণী করয়ে বোদন। 
বর দিয়! বনী দেবী বধিল জীবন | 
অনাহারে দিন কাটে তার। তবুও চোখে ঘুষ আসে । গভীর রাত্রে দেবী এসে রাণীকে 
সাত্বন| ছেন 
কেন কান্দ বিশ্বল| গে! না ফান্দ আর। 
বর দিয়া আমি বন্দী হয়েছি তোমায়। 
ৰ ৰব কক 
বেঁচে আছে তব পুত্ৰ জলের ভিতরে । 
এস বাছা দুগ্ধ দিয়া আসিবে সত্বরে | 
ছোটরাইী খুশি হয়ে দেবীর সঙ্গে বায়। 
এদিকে তোর বেলা ঘোড়াশালে রাখীকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত| দেখে রাজা সদ্দিখ 
হল। ছোটরাম্ীর প্রতি বীর করুণার কথা না জেনে তিনি তাকে দ্বিচারিতী মনে 
কর়েন ।-- 
মাজিলে বাসন চিকন জলের চিকন ৰায়। 
পর পুরুষে নারী চিকন ছেলে চিকন মায় ॥১২ 
প্রায় বুঝি কার সঙ্গে করিছে পীব্লিতি। 
এত অপরূপ কেন হয়েছে যুবতি ৷ 


১২ পাঁঠান্তর, মাজলে ঘসলে পিতল চিকণ জল চিকণ বার । 
স্থাসী সেবায় নারী চিকণ ছেলে চিকণ মায়! 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম-২য় সংখ্যা 


রাণীকে হত্যা করতে উদ্ভত হন রাজা | কিন্তু রাণীর অন্লনয়ে তার সঙ্গে সরোবরে যান । 
দেবী তখন সাতটি শিশু নিয়ে দেখান | আর শিশুরাও 
ভালেতে বসিক্কা যেন পক্ষী করে রা। 
সেই মত শন্ব করে পাইয়া নিজ মা। 
বাজ] বিস্মিত হলে দেবী আমুপূর্ধিবিক কাহিনী বিবৃত করেন। দেবী জন্ত ছ-বাণীকেও 
করুপাবশে ছ-টি শিশু উপহার দেন। সেই থেকে দিলীপ নগরে বঞ্ঠাপৃজা প্রচারিত 
হয়। 
শীশস্কবের কাহিনীতে আমর! যে য্ঠীকে পাই তিনি দলয্গী । 
জলযষ্ঠী নাম মোর জগতে খ্যাতি। 
প্রথমে করিল পূজা জরীঁহরি পার্বতী ॥ 
জলব্ঠী মোর নাম আছে সর্বদাই । 
মোরে না করিলে পূজা পুত্র বেচে নাই 
বাঙলা দেশে বার হাসে বিভিন্ন প্রকৃতির হী পৃদ্ধিতা হন। কিন্তু অলবঞ্ঠীয় উল্লেখ সাধারণতঃ 
কোথাও দেখা বায় না।১*- মনে হয় এই প্রকৃতির যষ্টী শিশুদের জলের ফাড়! নিবারণের 
জন্য উদ্ভব হয়েছে | 
এবারে কষির রচনার নমুনাত্বজ্তপ কোন কোন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা 
শেষ করি। 
বীর কূপ বর্ণনা £--- 
মাথে শোভে মাথা সি'তি যেন মুকুতার পাতি 
ববি শশী উদয় যেমনি । 
কুণ্ডল কনক হায় কি দিব তুলন| তার 
বাপ] ছলে শোতে যেন মনি ॥ 
কৰ্ণে শোভে কর্ণপুর _ তিমির করিয়া দূর 
মাখা সিঁতি বিজুলি কপালে। 
দশনখ দুহু করে চন্দ্ৰ যেন শোভা করে 
বুতনের হার শোভে গলে । 
নাসার বের ভুলে মশিষয় হার গলে 
উচকুঁচে কাচলির ভার। 


১৩ “বৈশাখে ধূলাহটী, জোনে অরণ্াহটী, আৰাঢ়ে কোড়াযটী, আৰণে লোটনযঞী, ভাজে মন্থন, আখিনে 
দুৰ্গাৰ, ফার্তিকে গোমতী, অগ্রহারণে মূল, পৌৰে পাটাইফউ, যাঁধে শীতল, কান্ধনে অশোকহষ্ঠা এবং চৈত্র 
লালযঞ্ী "আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য ( বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতধিহাস_২য় সং ), পৃষ্ঠা ৬৭৬ | - 


৬৪ বর্ষ] কবি শ্রীশক্করের য্মঙ্গল 


হুকরে বলয়! সাজে কটিতে কিছ্িত্রী বাজে 
গলে শোভে সুবর্ণের হার ॥ 
অজুলে অজুরি সাজে চরণে সুপূর বাজে 
দশনথ জিনি শশধর। 
ময়াল গস্ননে চলে যেমনি বিজুলি খেলে 
কত শত গুঞ্জৱে ভ্ৰময় । 
৯১৬৯৬ 


যা লে মল 
তিন কাল পূর্ণ হৈল হাতে বেতের বাড়ি। 
পরিধান কৈল| ষাতা দিব্য পাট শাড়ী । 
ব্ৰাহ্মন্ৰীর বক্ষস্থলে তুই শুন ছুলে। 
চলিতে না পারে বুড়ি বাতাসের হেলে । 
দড়ি ধরে উনি ভূৰি ধনে বেলে। 


রাজা ও ছেটবাণীর মিলন বর্ণনা £ 


রি 
নৃপতির হৃদয়ে বিন্ধিল কাম বাণ । 
কামাতুর হয়ে রাজ! পাসরিল বাছ। 
সানি ৬৮৬ 


রাড 
পতি দেখে রতি যেন গ্রেষে পুলকিত | 
স্থরতির কালে হেন বৃষভ মাতিল। 
আখযাঢ়িয়া মেঘে যেন গর্জন করিল | 


বুকে বুকে মুখে মুখে করয়ে চুম্বন ৷ 
রোডে রি 


ছোট য় সাধে বিবিধ খা না 


পারি বাধন বাঁতি 
বাধুয়া টলটলি তৈলেতে পাক। 
ভ'কি ড'কি ভাজ, ছোলার শাক ॥ 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ১ম-২য় সংখ্যা 


চুনার চড়চড়ি কুমুড়ার বড়ি। 
সরল সফরি ভাজ! চিজুড়ি! 
যদি ভাল পাই মহিয| দই । 
ফেলে চিনি কিছু মিশায়ে খই ॥ 
পাক] চাপা কলা করিব জড় । 
খেতে মনে সাঙ্গ করেছে বড় ॥ 
কনক থালাঁতে অঙ্গ যে ঢালি। 
কাঞ্জির সহিত করিয়া মেলি । 
হেন কাঁজি খাইতে মনে যে ভাই৷ 
কচি কচি মূলা বেঞ্জম তাই ॥ 
আমড়া ময়াড়ী পাকা চালতা । 
আমসি কাশুত্ি কুল করপ্রা। 
খোড় ভ্থুর যে ইলিশ মাছে। 
পাইলে মুখের অরুচি ঘুচে । 
হিয়া ধকৃধকি অন্তরে ভোক । 
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক । 
মনে করি সাদ খাইব পিঠা। 
নারিকেল দই খাইতে সিঠা ॥ 
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে সাথা। 
খনে উঠে হাই এ বড় ব্যথা ৷ 
দুধে তিলে গুড়ে সিশাযে লাউ। 
ঘধির সহিত ক্ষুদ্বের জাউ ৷ 
চিনি চাঁপা কলা ছ্ধের সর। 
কহি বড় দিদি শুন গো আর 1 
ঝুনা নারিকেল চিনির গুড়া । 
কছি আপনার সাধের চূড়া ॥ 
কি কহিব জার অধিক মনে । 
শ্ীকবি শঙ্করে সঙ্গীতে তনে 1১৪ 


১৪ বঙ্গবাসী প্ৰকাশিত কবিকন্কণ তীয় অন্তর্গত ‘নিদ্তায় সনের কথা জশের সহিত ইহার হিল আছে। 


- শব-সংগ্রহ 
জ্ীঅমলেন্নু ঘোষ 


বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের স্থাপনাঁবধি পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ও আধুনিক 
সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে লগে গ্রাম্য সাহিত্য ও জীবনধারার পর্যালোচনা করা। ফল- 
স্বস্ধপ 'পাহিত্য-পরিষত্ণ পত্রিকা এবিষয়ে যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 
প্রথম সতীশচন্ত ঘোষ সংগৃহীত বরিশাল জেলায় প্রচলিত শব্দ-সংগ্রহ ৷’ এর অনেক 
পরে ১৩৩৩ সালের ‘পাহিত্য-পৰিষত্-পত্ৰিকা’র দ্বিতীয় সংখ্যায় শব্দ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার 
কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক শ্রীহুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন--"গ্ৰাম্য-শব্ব 
সংকলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্দের মুখ্য কর্তব্যপগুলির মধ্যে অন্ততম। বাঙ্গাল! ভাষায় সম্পূর্ণ 
অভিধান প্রস্তত করিতে হইলে, কেবল সাহিত্যে ৰ্যবহৃত শব্দের দ্বিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে 
না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষতঃ পল্লীসমাজে প্রচলিত শব্দনিচয়কেও গ্রহণ করিতে 
হইবে ৷” : 

রবীজ্জনাথও ১৩১১ লালে তার সুচিদ্ডিত তাষণে* প্রাম্য শব্দ সংগ্রহের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দ্বেন। 

আমি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমার অন্মভূষি খুলনা ( পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত) জেলার 
রাছুলী প্রাম ও কাটাপাড়া এবং পাৰ্শ্ববৰ্তা গ্ৰামাঞ্চল থেকে শব্দ সংগ্রহ করি। এই কাজে 
আমার আদর্শ ছিল হার জর্জ আব্ৰাহাম প্রিয়ার্ণনের বই ।* এই বইটিয় প্রতি আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বহু । 

এই শব্দ সংগ্রহের স্থান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায়ের জন্মভূমি রাডুলী প্রাম। খুলনা খেকে 
ক্মার-পথে সাতক্ষীরা লাইনে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই বাডুলী গ্রাম। এই 
গ্রামের পাশেই মহাকবি মাইকেল মধুহ্দ্বন দত্তের মাতুলালয় কাটীপাড়া। 

প্রায় একশ বছর আগে এই রাভুলী ও কাটীপাড়া গ্রাম লেখাপড়ার এবং অন্তান্ত সামাজিক 
বিষয়ে কত উন্নত ছিল, সে বিষয়ে কিছু খবর লোক্লগ্রকাশে* প্রকাশিত হয়। আচাৰ রায়ের 
পিতা হরিশ্চজ্ছ রায় একজন সে কালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি নিজের পরিবারে এবং 
গ্রামের সামাজিক সংস্কারে একজন অগ্রণী ছিলেন। তার চেষ্টায় এই গ্ৰামে প্রকাশ্তে থিয়েটার 





১1 শাহিত্য-পরিবৎ-পর্রিকা, ১৩০৯, হয় সংখ্যা । 

২। ১৩১১ সালে ক্লাসিক রঙ্গমকে' বজীয়-সাহিত্য-পরিহহের উদ্ভোগে জার অনসতায় রবীজনাখ পঠিত 
“ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” । 

<! Bihar Peasant Life by Goorge Abraham Grierson, 

৪1 সোমপ্ৰকাশ ১২৭%৷১২ জ্যৈষ্ঠ ( ইংরেজী ১৮৬ল২৫ মে) 


৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


হয়। মফঃস্বল-বাংলায় গ্রকাশ্ডে নাট্যাহষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই গ্রাম দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ।* 
এই থেকেই তখনকার দিনে এই গ্রামের সাংস্কৃতিক মনোতাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 

ধারা আমাকে এই শব্দ সংগ্রহের কাজে সাহাষ্য করেছিলেন, তাদের এই সুযোগে আমার 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। | 

সব শেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি_প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও 
হঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদ্দের বর্তমান পত্ৰিক|-সম্পাদক শ্ৰীযুত চিস্কাহরণ চক্রবর্তাকে। তিনি তার 
অমুল্য সময় দিয়ে এই সংগ্রহ আ্ভোপাস্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন কবে দিয়েছেন। 


প্রথম ভাগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
কৃষিকর্মে ব্যবহৃত যন্ত্ৰ ও জিনিসপত্র সংক্ৰান্ত শব্দ 





ক--মুঠো। খ-_ভাড়া। গ--গাধা। ঘ--মাড়চাল । ও-_ফাল। চ-_ঈশ। 
ছঁধোয়াল, জোঙ্গাল। জ-_সোমরাইল। ঝ-ড়া। ঞ--জোত, গোরুর গলার দড়ি । 
ট-_আড়া। ১ নেংড়ে!। 

এখানকার লাঙ্গলের পঠনসৌষ্ঠব লক্ষ্যপীয়। তা ছাড়া লালের ফাল কামারবাড়ী 
থেকে ধার দেওয়ার দরকার হয় না। লাঙ্গলের কাঠ-_বাবলাই শ্রেষ্ঠ, অভাবে সুন্দরী কাঠ। 


€। বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস ব্রলেশরনাখ বন্য্োপাধ্যার়। ও সংস্করণ ১৩৫৪, পৃ *= 1 


৬৪ বর্ষ] - 'শব-সংগ্রহ _ ৩৯ 


যৌয়াল--কাঠের হয়, আবার কেউ কেউ বাশের যৌয়াল ব্যবহার করে--এতে খরচ কম। 
লাঙ্গলে, গোরুর গাড়ীতে এবং কলুর ঘানিতে গোরুর কাধে ধোয়ালের নাম সর্বত্রই এক এবং 
পৌরুর গলার দড়ি যে কাঠির সাথে আটকানো থাকে, তাও এক ; নাষ__সোমরাইল। 

পাচন বা পাঁচনবাড়ি_গোরু ভাড়াইবার সরু লাঠি বিশেষ । 

চাষ দেওয়া__জঙ্গি চষা। এক চাষ--অমি একবার চযা। 

ছুচাষ, ছয়ার, ( ঘোরানো )_- জসি ছু*বার চযা। 

তিন চাষ, তেয়ার-_জমি তিনবার চষা। 


ছুই] শিরেল ও আতর। 


ক 


শিরেল। আতর ।_ধরা যাক, একটা জমি চাষ করা হবে। প্রথম লাঙ্গলের ফাল 
লাইন ধরে ভূমি কৰ্ষণ আরম্ভ করলো, সেই লাইনটি নাষ শিরেল। যখন শিরেল-এর অংশ 
চবতে চষতে সেই অংশের তিতরে গোকু দুইটির আলা যাওয়ার রাস্তা কম ছয়ে আসে, সেই 
সময় জমির আয় একটি অংশ বেড়া ( বেড় দেওয়া) হয়। সেই অংশের নাম আতর। 
পরবর্তী প্রতি অংশের নামও আতর । 

হাল- লাঙ্গল। কেউ যি কৃষককে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কর হালের চাষ এবং 
প্রশ্নকায়ী যদি উত্তর পাঁয়-_পীঁচ ছালের চাষ, তবে বুবিতে হইবে, কৃষকের পাঁচখানি লাঙ্গল, 
পাঁচ জোড়া গোরু এবং সেই পরিমাণ জমি ( নিজস্ব অথবা ভাগে ) আছে। 


তিন ৷ বাশোই বা মই। 





ক--কোয়া। খ- বাশ, পাটি। 


বাশোই-_সই*।--বাশ হইতে প্ৰস্তত । 
বাশোই দেওয়া--জনিতে ছুয়ার চাষে ( দুবার চবার সময় ) মাটির ভেলা তাঙ্গিবার জনত 
লাঙ্গলের পরিবর্তে বাশোই জুড়িয়া দেওয়া হয়। 


* ৷ পাকাধানে মই হেওা| |-- প্ৰবাদ । 


চার ৷৷ ঝৌয়াল ও মই। 





এক হালা বাশোই---তুইটি গোরুতে বহিবার উপযুক্ত অনধিক চার হাঁত লদ্বা। 

ছু’ হালা, দোহাল| বাশোই-_-একবারে ছুই জোড়া বা চারিটি গোরুতে বছিবার উপযুক্ত । 
অনধিক,সাড়ে সাত হাত লম্বা । 

আড়া দড়া--পগোরুর গলা, হৌয়াল ও বাশোই সংলগ্ন দড়ি প্রভৃতি ৷ 

পালে| দেগুয়| সমস্ত জমি একবার বাশোই দেওয়াকে এক পালে|, ছবার ছু পালো, 
তিনবার তিন পালো দেওয়া বলে । 


পাঁচ ৷ আগাছ| উপড়াইবার বন্ত্ৰপাতি। 


পাল্লি 


পঃস্নি ।--আগাছ| উপড়াইতে ব্যবহার করা হয়| 

নিংড়েন, নিড়েন। --এ 

নিড়ানো বা নিড়েন দেওয়া _নিড়েনের সাহায্যে আগাছা উপড়ানো। 

কাচি, হাস্থয়| কাচি ঘাস, আগাছ| ইত্যাদি অঙ্গল কাটিতে ব্যবহার করা হয়। 

কাচি নিংড়েন_-আগাছা উপড়ানো এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনমত ছোট ছোট ঘাস 
কাটিবার জন্ত ধারবিশিষ্ট। 

জমি চ’ কর|-অঙল পরিষ্কার করিয়া জমি চাবযোগ্য করা। 


৬৪ বর্ষ] শব্দ-সংগ্ৰহ ৪১ 


আাচভ|-ধানের ক্ষেতের ঘাল পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত । 


লাভ৷ কোদাল ও মাটি খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি । 
কোদছাল--আগি কোপাইবার অন্ত ব্যবহার কর! হয়। , 
দাড় কোদাল--দীড়াইয| কোপাইবার অন্ত লম্বা হাতলবিশিষ্ট কোদাল । 
হাত কোদাল দাড় কোদালের ক্ষুত্ৰ সংস্ক্পণ--বসিয়| এক হাতে কোপাইবার জন্তু । 





পাত কোদাল--কুঁজো হুইয়া কোপাইবার জন্য । 

ক--পাত। খ-_পাশা। প-_ছছাড় (বাট বাহাতল)। ক্স্ঠো | 

কোদালের এক কোপে কোদালেয় পাতের সঙ্গে যে পরিমাণ মাটি ওঠে, তাহাকে এক চাং 
বা এক চাক মাটি বলে। 

খোস্ক|--মাটি খুঁড়িবার জন্ভ। পাতলা লোহার পাত ও কাঠের হাতল বিশিষ্ট। 

অনধিক দেড় তুই হাত লক্বা। 

শীবোল-_এ ( সমস্তই লোহার তৈরী )। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
এক ৷৷ কৃষি ও গৃহচ্ছালীর কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জাতীয় পাত্র । 


চা বীশের চেরা অংশ। 

বুড়ি--বীশের বাখারি ( চট! ) হইতে তৈরী ছোট বড় নানা আকারের পাঅবিশেষ। 

ভালা--এঁ। মাঝারি আকারের । 

শাক ধোয়া ভালা । তরকারি রাখা ভাল! ।--এ ছোট ও মাঝারি আকারের । 

চাজারি-এ। ফলমূল রাখার জনত । 

পল (পোয়াল ) কাটা বুড়ি--বেশ বড় আকারের বুড়ি। হাত দুই বা ততোধিক 
পরিধিবিশিষ্ট। 


চা 


৪২ সাহিত্য-পর্রিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


খারাই, খারোই, খাক্ষ--মাছ রাখিবার গোলাকার এবং জন্সপরিসর-মূখবিশি্ট পাত্র । 

কুলো- ধান, চাল, ডাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার পাত্ৰ । 

চালুনী-_খই চালিয়া পরিষ্কার করিবার অন্ত । 

ঝাপি- বাশের সুক্ষ্ম বেতি হইতে প্রস্তত। মেয়েদের সেলাই-এব সরা ইত্যাদি 
ঝাখিবার জন্ত । 

বেতি-বেভের চেরা অংশ । বাহ] দ্বারা ধাম! খুচি পালি প্রভৃতি তৈরী হয়। 

খুচি--বেতের তৈরী । চাউল মাপার ছোট বড় নালা কারের পাত্ৰ । দেড় পোয়া 
হইতে দশ ছটাক পর্যন্ত চাউল ধবে। 

পালি_ বেতের তৈরী । ধান মাপার পাত্র। সাধারণতঃ পাঁচ সের ধান ধরে। 

ধামাঁ-বেতের তৈরী | ধান রাখিবার পাআবিশেষ | 

বাঘা বেতের ধামা_ না চিরিয়া আন্ত বেত হইতে তৈরী ধাম| । খুব বেশী রকম মজবুত 
হয়। 

মাটি বহাঁ বুড়ি--মোট| কঞ্চি বা চট] হইতে বিশেষ ভাবে প্রস্বত। বাহকের ধর্িৰাব 
সুবিধার জন্ত বুড়ির ছুই পাশে দুইটি লাঠি ঝুভির ভিতর আটকান থাকে। - 


তুই ৷ কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত সন্মাৰ্জনী। 


ঝাটা নারিকেলের শল! (পাতার শক্ত শিরদীড়া ) হইতে ভৈরী । উঠোন ও জন্তান্ত 
অপরিক্ষার জায়গা পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করা হ্য। 

মুড়ো বাটা, কোস্তা--ধানের খড়কুটো, গোয়াল ঘর, আদাড় ( আস্তাকুড় ) প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত বেশী অপরিফার জায়গা পবিষ্কার করিবার অস্ত ব্যবহার করা হয়। এই ঝাটার 
আগার সরু অংশ কাটিয়া ফেলা হয় । . ভাব ফলে ভারী জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে সুবিধা ছয়। 

শলা, বাটার শলা__নারিকেল পাতার শক্ত শিৱদীাড়া। 

তান্ধুনী শলা-_ নি নিলা রিশার 
ব্যবহার হয়। অল্প কয়েকগাছি শলা দিয়ে তৈরী । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
এক ॥ জল সেচনের পূর্বের জমি । ূ 
পড়, পিল ।--জমিতে জল সেঁচিতে জমির মধ্যে নাল! কাটা হয়। ইহাকে পড়, পিল যা 
পিলে বলে । 
পোকার, পগার ।_জঙ্গিতে জল সেঁচিতে জমির পাশে নালা কাটা হয়। জমির 


মাঝখানের নালা হইতে জল আসিয়| সেখান হইতে বাহির হইয়া বায়। ইহাকে পোকার 
বা পগার বলে। 


৬৪ বর্ষ] শব্দ-সংগ্রহ ৪৩ 


তুই -জমির ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যবহৃত ধনুক ইত্যাদি। 


ও্ঞ্ষলোন্ল 





ক-_গরোল বাঁশ । খ-_সুঠো। গ--তীয় কাঠি। ঘ-_ছিনে। 

গুলি__সাটির পাকানো ছোট ছোট মাবেলের মত। বোকে শুকাইয়া বা আগ্জনে 
পোড়াইয়া শক্ত করা! হুয়। পরে গুয়োলবীশের লাহায্যে দূরের গোক, বাছুর এবং পাখী 
প্রভৃতি তাড়ানো হয়। 

কাকতাডু্া__খড় ও বাশের চটাছ্বার| বি্্ভাবে তৈরী একটা স্াঙ্থষের মৃতি জমিতে বাখা 
হয়। অখবা মরা গোরু মহিয়ের মাথার খুলি একটি বাশের মাথায় টানাইয়া রাখা হয়। 
ইহা ফেখিয়! হছ্মান বাঁদর প্রভৃতি জমিতে আসে না। 

কালো হীড়ি_লাউ কুমড়োর মাচায় রাখা হুত্ব_যাহাতে প্রতিবেশীর কুদৃষ্টর ফলে 
গৃছস্থের লাউ কুমড়া নষ্ট না হয়। | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
এক ধান কাটিবার যন্ত্রপাতি । 


ধায়ে| কাচি_ধান কাটিবার অন্ত বিশেষ ধার ওয়ালা কাচি। 

আছাড়, বীট- হাতল । কাচির ষে জায়গা কাঠের তৈরী এবং ধান কাটিৰার সময় হাত 
দিয়| ধরা হয়। 

পাত-_কীচির় ফল] বা লোহার চ্যাপ্টা অংশ ৷ 

দ্রাত__পাতের বা ফলার আগায় দাতের মত কাটা কাটা অশে--বাহার ধারে ধান 
কাটে। 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম-২য় সংখ্য! 


দুই ৷৷ ধান কাটা মঙ্ষুর। 
দাওয়ালে- কেবলমানে ধান কাটার অন্ত মজুর সম্প্র্ায়। 
দাওয়ালের আট-_দাওয়ালের সহিত ফুয়ন অনুসারে তাহার ভাগ--সাধায়ণতঃ 
প্রতি কুড়ি স্বাটি ধানে এক হইতে তিন আটি পর্যন্ত ইহাদের প্রাপ্য হয়। 
ফুরণ_চুক্তি । 


ভিন ॥ খামারে ব্যবহ্নত জিনিসপত্র ও অন্ভান্যু বিষয়। 


খামার_ ধান রাখা এবং ধান গোরু দ্বার! সলিবার ( ছাড়াইবার ) উঠোন। 

পালা দেওয়া ধানের আটিগুলি এক জায়গায় সাজাইয়! বা পালা দিয়া বাঁধা হয়। 

মলন- পোক দ্বারা ধান ছাড়ানোঁ-কাজ। 

মলা- ধান মাড়ানে। 

মলনের নিয়ম ।__উঠানের মাবখানে কাঠের বা বাঁশের একটি খুটি পোতা হয়। এ 
খু'টিকে সেই ( বা মূল) বলে। এ খুটি পোতা উপলক্ষ্যে খু'টির গোড়ার কাচা দুধ ধান দুর্বা 
দেওয়া হয়। পরে যে কয়টি গোরু ( সাধারণত: €1৬টি ) ঘুবিয়| ধান মাড়াইবে ততধানি 
স্থানে ধানের আটি ছড়াইয়া রাখা ছয়। তারপর একটি দড়ি আনা হুয়-_নাষ মলন দড়ি । 
দড়ির গায়ে ৫৬টি গোরুর গলা আটকানো যায় এমন ভাবে ফাস এবং গোকুগুলি পাশাপাশি 
দাড়াইতে পারে এমন দূরত্ব অন্তর এ ফাসগুলি ধাকে। পরে গোরুগুলি বাধিয়া একজন 
লোক ভাড়াইতে থাকে । ফলে গোক্লয় পায়ের চাপে ধান পড়িতে থাকে । উপরোক্ত মূল 
খুঁটির প্রথমেই যে গোরুটি থাকে তাহাকে মেই গোরু এবং সব শেষে ঘেটি থাকে তাহাকে 
ধারের গৌরু বলে। 

মলন দড়ি ও সেই খুঁটি-_এইভাবে সাজান হয় 


খ [নরকে গৈক্)(লোক্ট(পোক্) (গোজ) (পো) (ধানৰ গোফ) 


ধান জলিবার সময় গোরু যাহাতে ধান খাইয়া ধান ও সময় নষ্ট না করিতে পারে সে জন্তু 
গোকরুর মুখে বাশের বেতী হইতে তৈরী ছোঁট ভালা জাতীয় আবরণ দেওয়া হয়। নাম 
ঠুসি বা ঠুলি। ইহার ছুই প্রান্ত গোরুর গলার দড়ির সংগে যুক্ত থাকে । লন শেষে 
গ্রোরুর ঠুসি খুলিয়া দেওয়া হয়-_খড় খাইবার অস্ত । 

কাছুলি_বাশের তৈরী । ইহার আগা আঁকশির সভ- ইহার সাহায্যে ধান সলা শেষে 
পোয়াঁলগুলি টানিয়া আলাদা করা হয়। 


৬৪ বর্ষ] '_ শব্দ-সংগ্রাহ ু ৪৫ 


সাবভ|মলন শেষে ধান গোটো। (একজে ৰ|অড়ে|) করিবার জন্ত য্যবন্ধত বাশের 
তৈরী । আগার কাঠের তক্তা লাগানে! | 

ধানে বাতাস জেওয়া।_-একটি পরিষ্কার জায়গায় কুলোর সাহায্যে ধান মাটিতে ফেলা 
হয়। ফলে বাতামে ধানের খড়কুটো ইত্যাদি হালক] ময়লা উড়িয়া হার। তারপর 
পোয়াল ( পল ) দিয়ে পাকানো! বোড়ের সাহায্যে কুলো ধরিয়া! উপ্টাপিঠ দ্বায়| বাতাস দেওয়া 
ছয়। ফলে ধানের ভিতরকার মাটি ইটের কুচি ইত্যাদি ঙায়ী ময়লা এবং ধানের চিটে 
( চিটা-_শশসহীন ধান ) পরিষ্কার হইয়া বায়। 

এরপর ধান মাপা আৱদ্ধ হয় এবং ভাগর| ( তাসীদার ) চাষীর সহিত সর্ত ( লাধরণতঃ 
মোট ধানের ১৩, ১1৪ বা ১1২ যা ছোক ) অনুসারে ভাগ করা হয়। প্রথমে পছন্দমত 
ভাগ গৃহস্থ ভাকিয়া নেয়। 


চার ॥ শৌল। বা ধান রাখার পাত্ৰ । 


প্রোলা- খান রাখিবার অন্ত স্থায়ী ঘর। গোলাকার বেড়যুক্ত, তাই গোলাধর নাম। 
উপরে গোলপাতার ছাউনী এবং একেবারে মাথায় নাদ| (মাটির তৈরি গাহল। ) বসানো । 

ভিঙ--ডিছি-- যাঁহার উপর গোলার পায়| বা পোঠে স্থাপিত । 

পায়া, পোঠে ৪1৬1৮ বা ততোধিক যে পায়ার উপর গোলা স্থাপিত। 

আউড়ি_বাশের চটা হইতে তৈরী। ঘরের ভিতরে ধান রাখা এবং পাঁড়িবার 
(নামাইবার ) সুবিধার অন্ত মাথা খোলা। ভিতর দিকে গায়ে কাদা ও গোবর দিয়ে লেপা। 
সাধারণতঃ ৩০ হইতে €* সন পর্যন্ত ধান ধরে। 

ভোল-_-এ ছোট ।_অর্ধভিঙ্বাকৃতি। ১৫1২৭ মন ধান ধরে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এক শোরুর খাওয়ার পাত্র ও পল কাটা বোঠি। 


নাদা, নাছ গোরুর খাওয়ার জন্ত মাটির পাত্ৰ । 

গড়া ১_বাশের চটা দিয়ে গোলাকারে বোমা । উপরে বড় আকারের নাদ! বসান 
খাকে__ফ্যান-আল, কুঁড়ো-জল এবং খোঁলতুসি ইত্যাদি গোরুর খাবার দেবার জন্তু । 

গড়া ২--এ ৷ ইহাতে কোন পাত্ৰ থাকে না ।_াস পল বিচুলি জাতীয় গোরুর খাবার 
দেবার জত্ত। ( দেখিতে অনেকটা রাস্তায় গাছের চার! ঘিরে রাখার অন্ত খাঁচার মত )। 

পল--পোয়াল। ধানের শীষ হইতে ধান বাদ দিলে যে অংশ বাকী থাকে । 


৪৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


পল কাটা বোঠি__বিচালি কাটা বোঠি। ইহার পাত করাতের মত উল্টা! ধারবিশিষ্ট। 
বোঠির কাঠ বা আছাড়-_যে মোট! কাঠের উপর বোঠি খাড়াভাবে বসানো থাকে । 


ছুই | গোক ছাগল প্রভৃতি তাড়াইবার লাঠি ইত্যাদি । 


পাচন, পাঁচনবাড়ি--গোরু ভাড়াইবার ছোট লাঠি। 
কচ|--ছিউলি বা জিওল গাছের ছোট ডাল। 
ঠ্যাঙ্গা--আবড়ো-ধাবড়ো ( বুড়া-খাবুডা ) শক্ত লাঠিবিশেষ ৷ 
ঠ্যাঙ্গানে--ঠ্যাঙ্গ| ছারা আঘাত কর| ৷ 
'. লগাঁ*|৭ হাত লঙ্কা বাশের আগা হইতে তৈরী। অল্প উচুতে অবস্থিত গাছ হইতে 
ফল পাড়িতে ব্যবহার হয়। 
'আংশো-_আকশি। মাঝারি এবং বড় আকারের লগা। 


তিন বদমাইশ গরু জব্দ করিবার জিনিসপত্র । 


তেকাঠ| --ষে তিনটি কাঠ বা বাশ দিয়ে ঘিরে গোরুকে আটকে রাখা হুয়। 

ছাদা- ছাজন দড়ি দিয়ে পোরুকে বাধা । 

ছাদন ঘড়ি" ছাদার সময় যে ছড়ি দিয়ে গোরুকে বাঁধা হয়। 

ঠেকো-ত্েকাঠার ভিতরে একখণ্ড কাঠ বদমাইশ গোকুর গলায় বাধিয়া হেওয়| হয়। 
যাহাতে পোরুটি লামনের দিকে চলিতে ন! পারে বা মাখ| নাড়ি! মাস্য়কে গুতাইতে 
নাপারে। 
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চার ৷৷ গোরু বীধা এবং অন্তান্ত জাতীয় ছড়ি সুতা ইত্যাদি । 


দিপড় দড়িঁযে দড়ি ঘাব| গোরু-ছাগলকে একটি খুঁটোর সঙ্গে বাধিয়া রাখা হয় 
সীমাবদ্ধ জায়গায় চরিবার জন্ত। 

হাছন ছড়ি'__( পঞ্চম পরিচ্ছেদ জষ্টব্য) 

তড়কাঁপাল (পোয়াল বা বিচালি ) বা খাস পাকাইয়া ধানের বা হাসের আটি 
বাধিবার জন্ত প্রস্তত দড়ি। 

দড়|-পাট হইতে প্ৰস্তত বেশ ফোটা দড়ি। ছুই হইতে পাচ ইঞ্চি পর্যন্ত পরিধিবিশিষ্ট। _ 
নৌকা ইত্যাদি বাধিবার অন্ত । 


৭ “আস্তে আন্তে মেওান তখন গোয়ালে বায় হেঁটে। 
পানাইল যাৰে| গাই হ'ছিম ঘড়ি এঁটে ৷” 
_সখ-সংগৃহী ত ও আলোচিত “দাদিকলীয়ের গান প্রবন্ধ, পঢিত্ৰম| ১৩৬৯ বৈশাখ । 


৬৪ বর্ষ] শব্দ-সংগ্ৰহ ৪৭ 


এ ছোট--পাটের় সুতা হইতে তৈরী। নারিকেল এবং কাঠাল পাঁড়িবার অস্ত 
ব্যবছাস্ব হয়। 

কাতা- নারিকেলের ছোঁবড়া হইতে প্রস্থত । 

তাতো, হুতুলী--যথাক্রষে পাট এবং তুলার খে হইতে পাকানো সরু ছড়ি । 

টাক এবং পাট টাকুর--ধথাক্ৰমে সুতুলী এবং তাতো! জড়াইয়া রাখিবার অন্ত | কাঠের 
তৈরী। 

মোড়োন দড়ি--পাড়্ীর মাঝামাঝি অংশে একটি কাঠির সাহায্যে পাক দিয়া গাড়ীর 
বাতাকে শক্ত ( মজবুত ) রাখিতে ব্যবহৃত ছড়ি । ('গোরুর গাড়ী’ পরিচ্ছেদ অব্য )। 

নেংডো, দড়া, জোত-_( “লাঙ্গল ও ধৌয়াল? পরিচ্ছেদ জষ্টব্য ) | 

ধাগাঁ লেপ, কীখা বা অন্ত কোন ছেঁড়া জিনিস সেলাই করিবার মোটা স্থতা। 

খে ( খিয়ে) বা তার--এক পাক স্থৃতা। 


পঁচ ৷৷ চট হইতে প্রস্তুত জিনিস। 
ছাল|--ৰদ্ধ।। 
চুট--পাটেয় সুতা হইতে বোনা মোটা কাপড়। 
খলে--ছোঁট এবং মাঝারি আকারের বস্তা । পাটের তৈরী। 
খতে-__বাজারের খলি। 
গ্া্ছিরা, গেঁজে-ব্যবলাদারের টা'যাকে (কোমরে ) গৌজা থাকে। টাকা পয়সার খলি। 





বেড়ে কাঠ। চাকার পরিধির অংশ । খ পারা বা পায়ের কাঠ। 
গ_ বুবো। বাবলা অথবা সুন্দরী কাঠের তৈরী । ঘ-_পাশের খিল। চাঁকার বাহিরে 
ইহা ছারা ঝুরো আটকানো থাকে । ৩-খিল। বেডের কাঠ (ক) _এর সহিত পায়| 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


(খ) আটিবার জন্ত। কাঠের তৈরী । চ-_ঘোড়া কাঠ | ছুঁজাবের কাশ। অ 
ধৌয়াল। ব- সোষরাইল। ঞ--শিওড়। বোয়াল (জ) এর পরে যেখানে ভাবের 
বাশ (ছ ) ছুইটির মাখ] মিশিয়| থাকে । ট- _মোঁড়োন কাঠি । $--মোড়োন দড়ি। ভ-- 
(জ-এর) উপরের কাশ । ঢ--হাড়ে’ ( হেঁডে )1-_যার ভিত্তর বুরে! (গ) থাকে | ৭--উলে] | 
লৌহ বলয়। ঝুরো (গ) এর লম্বা! অংশটির যাওয়ার ছিত হাড়ে? (চ) এর মুখের 
লৌহ্যলয়-__নাম উলে| (প)। 

আল- চাকার বাহিরে বুরোর ৫৬ আঙুল পরিমাণ অংশ । 

হাল- চক্র পরিধির লোহার বেষ্টনী । 

ভাবা বোঝার তারে গাড়ীর সামনের দিক ঝুঁকিয়া হাওয়া । 

ওলা, ওলার-_বোবার ভারে গাড়ীর পিছন দিক ভারী হওয়া ৷ 

পোকার, পোন্ট (পোইট )__পাড়ীর যাতায়াতের পথে চাকার দাগ । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ 
এক ॥ (কি ।_ ধান হইতে চাউল প্রস্ত্তত করিবার জন্য৷ 





ক টেকি। খ_ছে। গ-গুলো। ছে-র আগার লৌছ্বলয়। 

ঘ--লোট । ও--তরশাল। চ--পই। নায়িকেল বা খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি । 

ছ_ পাছা, পাছতলা। ঢেঁকির পশ্চান্তাপন্থ অংশ--ষেখানে পা দিয়া পার বা পাড় 
(চাপ ) দেওয়া হয়। জ- পোঠে। ফাড়াইবার জায়গা । ব--পার. দেওয়ার ফলে চেকির 
পাছা হেখানে গিয়া ঠেকে । টি 
লোট--{ চিত্রের ঘ অংশ ) যাহার ভিতরে ধান বা চাউল থাকে। 

তরশাল৮”__ (চিত্রের ও অংশ ) বাহার আহাতে ধান বা চাউল কুটা হয়। 





৮ চৌকির ভরশাল | প্রবাদ । (অর্থাৎ নিরুপায় জানি এখন চেঁকিয় তরশাল 1 চে কিতে যেমন ঘা 
দেবে তেমন সহ করতে হবে 1) 


৬৪ বর্ষ] . শব-সংগ্রহ ৪৯ 


ধান ভানা* বা! কুটা--থান হইতে চাউল প্রস্তুত করা। 

আলে বা এলে ( এলিয়ে) দেওয়া_লোটের ভিন 
মাড়িয়া দ্বেওয়| । 

আড়-পোঁঠের ছই পাশে ছুইটি চার-পাচ হাত লম্বা! বাশ খাড়াভাবে বসানো থাকে এবং 
আর একখানি বাশ এ ছুইখানি বাশের খুঁটির উপর আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকে। ইহাকে 
আড় বলে এবং ইচ্ছার উপর তুই হাতের তবু দিয়| স্বীলোকের! চে'কিতে পাড় দেয়। 


গড় . 


গড়--ধালে পাড় দেওয়ার ফলে লোট হইতে চাউল ছিটকাইয়! বাহিরে না যাইতে পারে 
সেই জন্ত মাটির তৈরী পোড়ানো গোলাকার উপরে নীচে খোল! গড়, লোটের উপর 
বসানো থাকে। 

ধানে এক পালট! দেওয়া প্রথম বার ধানে পার দেওয়া। ইহাতে ধান হইতে 
চাউল বাহির হয় কিন্ত বেশ কিছু ধান থাকিয়া যায়। 

ধানে ছুই পালটা দেওয়া--দ্বিতীয়হফায় ধানে পায় দেওয়া প্রস্বোজন অমৰা 
তিন চার পালটাও দেওয়া হয়। 

কাড়ানো-_উক্ক তুই পালটা দেওয়া চাউল কুলোয় সাহায্যে পরিষ্কার কর] । 

কোন বা চালের আগা-_কীড়ানোর সময় কুলোর উপরে মাঝেখানে আমান চাউলের খুব 
ছোট, তাঙ্গা অংশ। 

কাড়! চাল--কীড়ানোর সময় কুলোর মাঝখানে যে পরিষ্কার চাউল খাকে। . 

মলকে] ( মইলকে| ) কাড়ানোর সময় কুলোর আগায় ধে ধান ও ময়লা খাকে। 

ম’লকে| করা চালকে ভালভাবে ময়লাবিহীন করা। 

কাড়।১'--পরিকার। আকাড়া -আপরিচ্কার ৷ 

ধান ভাঙনি বা ভানানী--ষে স্ত্রীলোক ( সম্প্রদায়) ধান তানিয়া জীবিকার্জন করে। 

ৃ ছুই॥ যীত||--ডাউল ও কলাই ভাজিবার জন্তু। 

চাকি--উপয়ে ও নীচে হাতার দুইটি পাখরের চাকা বা চাকী ( চক্র ) থাকে। 

খিল-ছোট এক বিধৎ পরিষাণ কাঠের তৈরি কাঠি। ছুই চাকির নধ্যস্থলের ছিয়ে 
থাকিয়া চাকি ছুইখানিকে আটকাইয়া রাখে। 

» ধান ভানতে শিবের দত প্রবাদ । 


১* ভিক্ষের চাল কড়া আর আকীড়। | -প্রযাহ। 
৭ 


৫৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম-২য় সংখ্যা 


কাঠি_হাতার উপর-চাকির উপরিভাগে একটি অন্ন গভীর ছিল থাকে। সেই ছিজে 
সুবিধা মত লম্বা একখানি লাঠি আটকাইয়া হাত দিয়া ঘোরানো হয়। ফলে চাকি খুরিতে 
থাকে এবং ভাল কলাই ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ৰায়। ( খাতা ঘোরে হাতের জোরে? )। 

পি'ড়ি_কাঠের এক হাত বা প্র্বোজনাছযায়ী ছোট বড় বিনা পায়ার তক্তা। ইহার & 
উপর বসিয়া স্ত্রীলোকের! গৃহস্থালীর প্রায় যাবতীয় কাজ করে। 


তিন |] দুগ্ধ মম্থলের লরঞ্জাম। 


আয়া (মন্থন ) কাঠি ঘোল টানা বা মন্থন করিবার কাঠি। বাশের তৈরী। দুইজনে 
টানিবার অন্ত । ছুরি কাচি শান দিতে যেমন তুই জনে বসিয়া একটি দড়ির দুইপ্রান্ত ধরিয়। 
টানে ময়া কাঠি তেমন দীড়াইয়া ছুই জনে টানে । কাঠির এক অংশ ছেচা ধেৎলানো। সেই 
অংশ পাত্রের ভিতরে দুধ বা ঘোঁলের মধ্যে ঢোকানো এবং অপর অংশ পাত্রের উপরে বাছিরে 
খাকে। ছড়িটি তাহাকে জড়াইয়া থাকে । ছড়ির হুইপ্রীস্ত ধরিয়া টানিবার সময় পাত্ৰটি 
যাহাতে তাঙগি়া না যায় সেইজন্ত এ বাশের গায়ে বেতের বা বাশের চটার বেষ্টনী 
পাত্রের মুখে বেড় দেওয়া থাকে । ফলে কাঠিটি পাত্রের ঠিক কেন্দ্রে ঘুরিতে থাকে । 

বেশালি১১- হুধ রাখিবার বড় পাত্ৰ । 

কাড়ে, কেড়ে__হুধ ফোহাইবার এবং রাখিবার পাত্র । | 

ত'লো (তইলো )__ছুধ রাখিবার বড় হাড়ি। 

বৈয়েষ্_ঘি, মাখন রাখিবার পোড়া মাটির বা কাচের পাজে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত মাটির ও কাঠের জিনিস পত্রাদি। 
এক ॥ মার তৈরি বিভিন্ন আকারের পাক্র। 
(শব্বসংগ্রহ--দ্বিতীয় তাগ--'কুমোর’ পরিচ্ছেদে আলোচ্য )। 


ছুই ৷ কাঠের তৈরি বিভিন্ন আকারের পাত্র। 


তেপায়া হারিকেন ইত্যাদি রাখার অন্য সমতল ও তিনপায়াবিশিষ্ট। কতকটা 
“টিপয়” এব ক্ষুত্রতম সংস্করণ। 

বারকোব-_কাঠের বড় ছোট মাবারি খালা। গার উবে পরম ইত্যাদি এবং 
ময়রার দোকানে খাবার জিনিস ইত্যাদি বাখিবার অন্ত । 


১১। 'েশীলি পৌরা আছে ছুগ্ধ হাড়ি পৌর] দই ।'_মত-সংগৃহীত ও আলোচিত ‘মানকপীয়ের গাম’ 
গ্রবন্ধ। ‘পরিক্রমা ১৬৬৩ বৈশাখ ৷ 


৬৪ বর্ষ] . শব্দ-সংগ্রহ ৫১ 


কাঠকোঁঁপামল| ও বাটির আকারের কাঠের তৈরী পাত । 
দেলকো--প্ৰদীপাধার । ' 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মাতুর জাতীয় বসিবার আসন 


মামুর-_-নালে’ ( স্বালিয়া, সেলে’ ) হইতে যোনা। 

শপ- লম্বা মাদুর । একবারে অনেক লোৌক-_-২০।২৫ হইতে ৫*1৬* জন লোঁক-__বসিতে 
পারে। গ্ৰামাঞ্চলে গান বাজনা ইত্যাদি উৎসব এবং নিষন্ত্ৰণের সময় বলিতে দেওয়া হয়। 

ভাড়া হ্বাহুর-__খুব ছোট, একজন কিংবা দুজন বসিবার অস্ত । গ্রামাঞ্চলে প্রথম পড়ুরা 
এই রকম তাড়া মাহুর বগলদাঁবা করিয়া পাঠশালায় হায়। 

পাটী_ খেজুরের শুকনে। পাতা হইতে বোনা । 

পারটা_পাঁটার এক একটা বোনা অংশ। এই রকম বোনা অংশ জুড়িয়া জুড়িয়া 
সম্পূর্ণ পাটী হয়। 

জো তোলা পাটা প্রথম বুনিতে আরম্ভ করা। 

তাড়া পাটী-_তাড়া বাছুরের মত। 

চাটনা বা চাটাই--তালপাত| হইতে প্রস্তুত বসিবার আসন । 

যুঙ্গুড়, টৌকা- চাষীছের প্রয়োজনীয়, জলনিবাঁরক মাখার আচ্ছাছন। 

গীতলপাটি’ ঠা! ও আরামদায়ক ; গর কালে শোবায় অন্ত ব্যবহৃত। নদীর ধারে 
জাত একরকম নলগাছের ছালের বেতি হইতে তৈরী। (বরিশাল, খুলনা ও ২৪ পরগনার 
নিয়াঞ্চলে এইজাতীয় নলগাছ দেখা যায়।) | 


নবম পরিচ্ছেদ 
জিনিসপত্র ও লোকজন বহিবার যানবাহন। 
এক ৷ শগোকরুর-াড়ী। 
“গোকুর-পাড়ী” ( পঞ্চম পরিচ্ছেদ) জুষটব্য। 


দুই পাক্ষী। 


বিযাছে বা অসুস্থ অবস্থায় গ্ৰাম হইতে গ্রাহান্তরে যাইতে গ্রামাঞ্চলে পান্ধী সন্াস্তরকষের 
বাছন। পান্ধীর আকার ( ছোট বড় ) অনুসারে ৪1৬ বা ততোধিক লোকে উহ! কাধে করিয়া 


১২ হিম জল, হিম স্থল, হিম লীভলপাটি। 
ভাহায় অধিক হিম কলে, তোমায় হুকের ছাতি। 
লোকসাহিত্য, রবীলমাথ ঠাকুর, ১৩৫৯ আছিল সগ্নয়্ণ, খিৰক্কায়তী, পৃ. ৬। 





৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্য! 


লইয়া ষায়। “কাহার+১* ( ‘কাওয়া’ শ্রেণীর লোক ) বা ‘বেছায়া’ সম্প্রদায়ের (মূসলমান ও 
নিয় শ্রেণীর হিন্দু) লোকেরাই পান্ধী বাহক। বিবাহে পাক্বীবাহকেন্তা এক রকষ গান 
করে।১৪ 


তিন ৷৷ নৌক| ৷ 


জলপথে গ্রামাস্তরে যাইতে নৌকাই একমাত্র হুলত বাছন। জেলে ভিজি, টাপুৱে 
নৌকা, গহনার নৌকা, বদ্ররা, বোট ইত্যাদি অনেক রকর নৌকা আছে। 

গোলপাতা-ব্যবসারীদের অন্ত বিশেষভাবে প্রস্তত ‘গোলের নৌকা”, ধান-চাল ও 
পাট ব্যবসায়ীদের জন্ত ধানের নৌকা, পাটের নৌকা ইত্যাদি । 

নৌকার বিভিন্ন অংশের নাম ও আলোচনাজস্ক “শব্বসংগ্ৰহণ দ্বিতীয় ভাগ ‘মাবি’ 
পরিচ্ছেদে আষ্টৰ্য। 


১৩ ‘সাত সিন্‌সে কাহার হেৰ ছুলাম স্থলাতে--ছেলেতুলামো হড়া - লোকসাহিত্য। রধীন্রনাথ, ১৩৯ 
আখিন, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬২ | | 

ত ৭৬৮৯ ৭৮০৬৬ ১৮৮৬১৮৯৬৯৬৬৯৯৬৬ 
১৯২, কলিকাতা বিম্ববিভালয়, পূ. ৩১/* | 


এই পণ কৈল আমি লভা বিদ্তমানে ৷ 
সত্যে অষ্ট হইতে সা নারি কদাচনে 1 
তেকারণে জননি ক্ষমা করছ আঁমারে। 
এত শুনি কুন্তী পুনঃ করিল উত্তরে ৷ 
ভাইগণ সঙ্গে যদি না করিবে মিলন । 
মোর বাক্য যদি নাঞি করিবে পালন | 
তবে এক সত্য কর মোর বিস্ধমানে । 


আব চারি পুতে মোর ন! ারিবে প্রাণে ॥ . 


এত শুনি কর্ণ সত্য কইল জঙ্গীকার। 
আর চারি তাইরে নাহি কবিৰ প্রহার । 
৬৫৭ । মহাভারত--উঙচ্্‌যোগপৰ্ব্ব। 
রচয়িত|--কাশীরাম দ্বাল। পত্ম ১৫-৩৯, 
৪১-৬৯, ৭৬-৮৬, অসম্পূর্ণ । ছুর্ভীর্জ-করা 
তুলট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় > পও ক্রি লেখা। 
হস্তাক্ষর তাল। পরিস্বাণ ১৩৷০ এ ৪1* ইঞ্চি। 
শেষ অংশ খণঙ্তি।-লিপিকাল প্রতৃতি নাই। 
পঞ্চদশ পের আর্ত _ 
সংগীতে না ছিলে দুঃখ পাইবে আপার । 
এই মত বৈল রাজা ইন্রের কুমায় |” 
সহদেব নকুল বলিল| যহুতর। _ 
ধুষ্টড্যুম কপদাছি দত নৃপবর 1 
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ জে হয়। 
তাহা দিয়া সস্তোষহ পার তনয় | 


শেষ 

সুধ্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি 
সেই ক্ষণে ভোঙা প্রসবিলু' মহামতি। 
প্রসবিয়া তোমারে চিদ্তিলু আমি মনে । 
অকুমারী কালে জন্ম হুইল নন্দনে! 
লোকে জ্ঞাত হয় পাছে এ সব কাহিনী। 
যমুনায় ভাসাইলু ভাপা আনি । 

- বাধায় পাইয়। তোমা করিল পালনে। 
কহাচিত নহ তুমি বাঁধার নন্দনে ॥ 


৬৫৮ । মহাতভারত--উল্্‌যোগপৰ্ব্ব। 
রচক্ষিতা_কামরাষ দাস। পত্রে ২, ৪-৯, 
১২-৪৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ,ক্তি লেখা। 
পরিষাণ ১৩১ ১৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৪৫ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরছ 
উপায় সুজিয়। মার পাওুপুত্রগণ ॥ 
বিরাট নগরে দেহ দূত পাঠাইয়।। 
পাণ্ডবে আনহু ছেখা কপট করিয়| । 
সেনাপতি মুখ্য ২ জত বীরগণ। 
সঙ্গেতে সতাই জেন থাকে অনুক্ষণ | 
বিরাট ক্ৰুপদ আছি ভাই পঞ্চ অন । 
ভোজন করাছ রাজ] করি আমন্তণ। 


৫৪ ন [ ১ম-২য় সংখ্য! 


ছুপকায়গণ সন্গে'-.করহ। ৬৫৯ । মহাভারত--উদ্্‌যোগপৰ্ব্ব। 
অন্ন সনে বিষণান সত্ভারে করাহ। রচক়িতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১, 
বিষপানে হীনবল হব সর্বজন । ৩২-৫৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
অভেক প্রহারি লোকে করিব নিধন | এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ প্ক্তি লেখা । 
ভণিতা পরিমাণ ১৫:২৪: ইঞ্চি । লিপিকাল 
শুনিলে অধৰ্ম্ম খণ্ডে নাহিক সংশয় । ১৭% শকাব্দ । আয়স্ভ-- 
পয়ার প্রবন্ধে কিছু কাশীরাম কয় ॥ ৭ জীতীককং | 
শেষ অথ উভজোগপর্ব লিখ্যতে | 
হেন কালে বিছুর আইল নিজালয়। জন্মেজয় কহে শুন মুনি তপোধন। - 
কান্ধে হৈতে তিক্ষারুলি ভূমিতে এড়্ব । সত্য হইতে যুক্ত ষঙ্বি হইলা পঞ্চ জন । 
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন। তদস্তরে কি করিলা পিতামহুগণ। 
ভাবে তদগতচিত অশ্ৰুত লোচন ৷ আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ | 
আমার ভাগ্যের সীম বণিতে না পারি। = কোন দূত পাঁঠাইব হস্তিন| নগরে । 
রুপা করি মোর গৃহে আল্যা! গ্ুহরি। ধৃতয়াষ্টৰ ৰয্যোধন বুঝাবার তরে 
কিবা ব্য দিয়া পূজা করিব তোমারে । ভশিতা-_ 
আছুক অক্তেব কাজ অন্ন নাহি ঘরে। উদ্যোগ পর্বের কথা ব্যাসের রচিত পাখা 
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত। কাশীরাম ছাল বিরচন | 
খেমিবে আমারে প্রভূ ছেখিয়| দুয খিত । শেষ 
এত বলি দণ্ডবৎ কৈল নানা স্কতি। না তাবিহ দুঃখ মাতা জাহ নিজ স্থানে ৷ 
নমে ২ পূৰ্ণব্ৰহ্ম জগতের পতি ॥ এত বলি দণ্ডবৎ হইল! চরণে ॥ 


থে আদৰ্শ ছেখিয়া লিপিকর পুথি নকল . বিদায় হইঞা কর্ণ গেলা নিজ পুরে। 
করিয়াছেন, সেই আদর্শে এই পর্যন্তই ছিল নিজ স্থানে গেলা কুদ্ধী তুঃখিত অন্তরে | 
এবং পরে অন্ত আদর্শ পাইলে তিনি অবশিষ্ট পুণ্যকথ| তারথের শুনে পুপ্যবান। 
অংশ লিখিয়া দিবেন, এই কথা বলিয়া ফ্যাসের রচিত দিব্য ভার্থ পুরাণ ! 
শিপিকর লিখিতেছেন,__ জেবা পড়ে জেবা কহে করএ স্মরণ। 

ইতি সন ১২৪৫ সাল ২১ মাহ ফাঁলগুন সৰ্ব্বচুঃখ হরে তবে পাপ বিমোচন । 
রোজ শনিরাঁর বেলা আদ্দাজি আড়াই কাখীরাম দাস কহে ভারথের মত। 
প্রহরের সময় তৈয়ার হইল তিথি কৃষ্পক্ষ এত দূরে উদ্ষোগপর্ক হুইল সমাপ্ত । 
ছুতিয়া লিখিতং জনিত্যানন্দ সাধু এই শুভমস্ব শকাব্দাঃ ১৭-৪ তারিখ ১ অগ্রহায়ণ 
পুস্তকের অধিকার এবং মালিক জীয়ুত বৃহস্পতিবার দশমী ৷ জীকাশীনাথ দেব- 
বলাইটাদ মোদী সাং পলিজোড়ি ॥ শৰ্ম্মণঃ পুল্তকমিদং। পাঁঠার্থং ॥ ' 


পপ Ed 


৬৪ বর্ষ] .. 


৬৬০। মহাত্কায়ত--উল্ষোগাপৰ্ব্ব। 
রচিত কাশীরাজ দাস। পত্রে ১-১৩, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল| তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হুইতে ১৩ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
ঞাথম পড্রের দক্ষিণ অংশের খানিকটা নাই। 
পরিমাণ ১৩*১৫৪।০ ইঞ্ি। িপিকাঁল 
প্রতৃতি নাই। আরম্ত__ 
গ্ৰুপীচৰ্গ। ৷ 
অথ উতজোগ পর্ব লিক্ষতে ৷ 
জন্মেজয় কহে তবে স্তন তপোধন। 
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইল| পঞ্চ জন ॥ 
তদস্তরে কি করিল পিতামহগণ। 


ভণিত|-- 
উদ্যোগ পৰ্ব্বেয় কথ| অমৃত সমান। 
কাঞ্জয়াম ঘাস কহে সাধু সহ! করে পান ॥ 


৬৬১। মহাক্তারত-উৰ্যোগাপৰ্ব্ব। 

র্লচয়িতা-_কাশীয়াম হান । পত্ৰ ৫-১৮, 
অসম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১৩ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১1১৪৭ ইঞ্চি। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। 

পূৰ্ব্বে ৬৫৯ সংখ্যক উদ্‌যোগপৰ্ব্ব পুখির 
বে পরিচয় ছেওয়া হইয়াছে, এই ১৪টি পত্র 
সেই পুখির প্রথম অংশের বলিয়া মনে হয়। 
তণিতা-- 

উদ্যোগ পর্কের কথ! অমৃত সমান। 

কাঙ্গীয়াহ দাস কহে শুনে পুণ্যবান } 


৬৬২। মহাভারত শীন্সপর্ব্ঘ। 
রচয়িতা কাশীরাম ছাল। পত্রে ১-৪৩, 
সম্পূৰ্ণ ৷ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৫ 


পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পতি পর্য্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩১৯ ৪।* ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৪৪ 
লাল। আর 
৭ শ্রীত্ীকক: । গণেশায় নমঃ! 
জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহাশয় । 
তব মুখে শুনি বড় আনন্দ হয়| 
কিরূপে হইল যুদ্ধ কার কত লৈল্ত। 
কহিতে লাগিল| মুনি বলি ধন্য ২ 1 
শেষ 
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা কছিল। সঞ্জয় ৷ 
ভীম্মের পতন হইল শুন মহাশয়। = 
শিখণ্ডী সহায় করি মাইল পাৰ্থ বীর । 
শরশব্যায় আছে প্রাণ না হয় বাহির । 
উতদ্জায়ন হইলে তীম্ম তেজিবেন প্রাণ। 
এত শুনি বৃতরাষ্ট্র হেল কম্পবান । 
ভীস্বের পতন শুনি কুরুনরপতি। 
হাহা রসি রিনি 


মতিৰ বিন ওরিজ নিজ 

কাশী কহে ভীন্মপর্ক হুইল সমাপ্ত । 
অখ| দৃষ্টং [ ইত্যাদি ]| লিখিতং প্রীতারা- 
চাদ রক্ষিত সাঃ দেবণাম পরগনে সাহাবাদ 
সন ১২৪৪ বার সও চৌতালিষ সাল তারিখ 
২৮ কার্তিক শনিবার বেলা এক প্রহুরের সময় 
শ্রীযুক্ত তৃষনষোহন কোতঙারের বাহিরিষাঁটার 
পূৰ্ব্বদ্বাত্ি ঘরের পীড়ায় উত্তর ছিগে পূর্ববসূথে 
বসিয়া লিখিলাম এবং সঙ্গাপ্ত করিলাম ইতি । 


৬৬৩। মহাভারত শীন্পর্ব্ষ। 

রচয়িতা কামরা দাস। পত্ৰ ১-৩১, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল| তুলট কাঁপজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১২ পঙক্তি পর্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩৭*১৫৪৭* ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১২৫১ সাল। আয়ন 


৫৬ সাহিভ্য-পরিষ-পত্রিকা 


ৰ প্ৰুনীকুক 1 
_' ' অথ তীন্মপর্ব্ব লিখ্যতে ৷ 
তবে জন্মেজয় বৈল শুন মুনিরায়। 
হইল ভারৎযুদ্ধ কহ কি ধারায় ৷ 
তবে কোন কৰ্ম্ম কৈলা দুৰ্য্যোধন বীর ৷ 
কহু কি করিল! তবে রাজা যুধিষ্ঠির । 
কোনং বীর ল্য সংগ্ৰাম ভিতরে | 
প্রত্যক্ষে বিশেষ করি বলহ আমারে ॥ 
তশিতা__ | 
কমলাকাস্তের সত কাশীরাম নাম। 
পরগনে ইজ্জায়নি সিজে জার ধাম ॥ 
রি 
এত শুনি বিদ্বায় করিল সর্বজন । 
শিবিরেতে গেলা কুরু পাগুবনন্বন ৷ 
শরশব্যা করি ভীষ্ম তথায় রহিল। 
ভীন্মপর্ব্বকখা এই সমাপ্ত হইল । 
জয় প্রভূ নীলকণ্ঠ নীলপিরিধারি। 
নম কু অবতার দারুরূপে হরি | 
এক প্রত ভিন বর্ণ নীলাচলে বাস। 
j 907 


হি বাত এ ভি 
সৃমাধ্ড হইল। জৰ| দিষ্টং [ইত্যাদি ]। 
এ পুস্তক শ্ৰীকুবনচন্দ্ৰ কুণ্ডু সাঃ দেনোড় সহস্তের 
লিখন ৷ রোজ মঙ্গল যায় তিথি কৃষ্ণ পক্ষ 
আমাদের নিজ বাসাতে বসিয়া সমাপ্ত 
করিলাম ইতি ॥ 


_ ৬৬৪। মহাভারত--ভাস্মপৰ্ব্ব। 
_ কচয়িতা--কাশীরাম দ্বাস! পদ্ম ১-২৬, 
২৮-৩৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 


এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পওক্তি পর্য্যন্ত ' 


লেখ|। একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ 


[ ১ম-২র সংখ্যা 


এবং শেষ পত্রের অর্ধাংশ নাই। পরিমাণ 

১১% ৩৪* ইঞ্চি । লিপিকাঁল নাই । আরম্ভ 
জীঞ্রীকফ নমঃ । 
জিন্ত পর্ব লিক্ষতে | 


ETE ৰত 
0 


সিরাত নল 
অঙ্ক রাজ্য ছাড়ি দেহ না কর বিরোধ ॥ 
ভীম্মের বচন *** * ধ্যান । 
, ক্লাজা সহ চলি গেলা জার জে তৃষন ॥ 
কর্ণ বীর আসিয়া তীম্মেরে সভাবিল। 
৪ তত. পর্ব সাঙ্গ হইল'। 
ইতি ভিত্বপর্কা সমাধঃ । অথা দৃষ্টং :[ ই- 
ত্যাদি ]| লিখিত শ্রইশ্বরচন্্ ঘোষ হাজরা 
সাং পাচধোপী পরঙগণে'"'তারিখ ১৮ আসাড়। 


৬৬৫ । মহাভারত--ভীক্মপৰ্ব্ব। 
_ ব্চঙ্বিতা--কাশীরাম দাস। পত্রে ৩২৩, 
২৫-৩৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। এক 
অক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১* পত্ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩*৯৪৭* ইঞ্চি। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। তৃতীয় পত্রের আরস্ত_- 

পাণ্তর কৌরব তবে নির্ণয় করিল। .: 7 

ধৰ্ম্ম অম্সরি বুঝি নিয়ম করিল ॥ 

নিকট হুইল যুদ্ধ দেখ [ বিদ্ধমান ]। 

ধৰ্ম্মহিত বুঝি লভে করছ বিধান ॥ = 


৬৪ বর্ষ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ = ৫৭ 


গদাযুদ্ধ হয তবে পঙ্থাতিং। 
রথে২ যুদ্ধ হয় ধৰ্ম্মতে খেয়াতি ॥ 
বিনা বচাবচে যুদ্ধ নহিব দুর্বার ! 
আঁলোস্ার সহ যুদ্ধ করিব আসোয়ার। 
একের সছ্‌ যুদ্ধ করি না মারিব আনে । 
না ষারিব সৈস্তগণে বৈমুখ জে জনে | 
বৃদ্ধ জনে না মারিব না মারিব সৃতি । 
হীনে অস্ত না মারির না মারিব দূত | 
ভপিতা_- ' 
কান্মরাম হাস কহে শ্রনে পুশ্যবান। 
চতুর্থ দিনের যুদ্ধ হইল সমাধান ৷ 
৩৯ পত্রের শেষ-- 
হাক্যমুখে বলে ভীষ্ম শয্য| মোর শরে | 
এই উপাধান দেহ অসভব্য মোৱে | 
আপনে ক্ষত্ৰিয় শূর বুবহ সময়। 
প্রেঠত! না পায় ইহ মোহর হৃদয় 
আরে পুত্র সব্যসাচি দেহ উপাধান। 
আমার সন্তক জেন নহে লম্ববান ৷ 
এত কথা শুনি পিতামহের উত্তর। 
গাতীবে যুড়িল [ শর ] সঙ্ুরি গদাধর ॥ 
তিন বাণ মারিয়া বাখিল সম করি। 
আশীৰ্ব্বাদ কৈল ভীষ্ম কুরু অধিকারী ৷ 


৬৬৬। মহাভারত--দ্ৰোণপৰ্ব্ব। 

রচরিতা-_কামরাম দাস। পত্ৰ ১-৪৩, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পত্ক্তি লেখা। বহু 
লিপিকরের হম্তাক্ষর। চতুর্থ ও পঞ্চম পত্রের 
মধ্যে হস্তাক্ষর, কাগজ ও বিষয়ুগত মিল না 
থাকায় বিভিন্ন পুথির পত্র বলিয়া মনে হয়। 
পরিমাণ ১৪1*১৫। ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১১৮৭ সাল। সার্ক 


জীত্রীগুরবে নমঃ ॥ 


" জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মহামুনি | 


শুনিতে জন্ময়ে জ্ঞান ভারখ কাহিনী ॥ 
তোমার পদ্ছের মুখ অমৃত সম্বান। 
তাহে কত মধু শ্রবে নাহিক সংখ্যান ॥ 
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার । 
কহু২ মহামুনি করিয়| বিস্তার ৷ 
মুনি বলে স্তনহু পাণ্ডযচূড়ামণি। 
তব পিতামহকথা অপূৰ্ব্ব কাছিনী ॥ 
অবধান কর পরীক্ষিতের তনয়। 
সময়ে পড়িল! যদি ভীম্ম মহাশয় ৷ 
দশ অহ যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ। 
আপন ইত্সায় তেহে হইলা নিধন । 


বৃষ্টচ্যম়হাথে শুনি পিতার মরণ। 
মহাক্ৰোধে কাপে বীর ভ্রোণের নম্বন ॥ 
ছষ্যোধন চাহি বলে জোপের কুমার । 
আমি জে কহিয়ে তাহ! শুন নৃপরব ॥ 
ধৃষ্টচ্যুয় নী মারিয়া যদি এড়ি চাঁপ। 
বহু ধৰ্ম্ম হয় নষ্ট হয় গুরু পাপ ॥ 

এত শুনি আনন্দিত কুরুর কুতর ৷ 
যন্ধ করিবারে গেল স্থান আপনার ॥ 
পাগুবের দলে হৈল আনন্দ আপার। 
সব কুরু আজি আর হইব সংহার ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় স্থানে 
ক্রোণপর্ব সাঙ্গ হইল নিবেছনে | 


ইাত আ্বোণপর্ব সমাপ্ত । তারিখ ১২ ফাস্ধন 
সন ১১৮৭ সাল । * 


মস 


৫৮ 


- ৬৬৭। মহাভারত--ত্রোণপৰ্ব্ব। 
রচয়িতা__কাশীরাম দাস। পত্ৰ ১-৪৮, 
€*-৫৬, অসম্পূর্ণ। বাজালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্ক্তি 
লেখা । বহু পত্রের লেখা অস্পষ্ট। পরিমাণ 
১৩*১৮৪৮* ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
সাল। আরম্ভ 
জীীপপেশায় নম ॥ 
পাণ্ববিজয় প্ৰোণপৰ্ব্ব লিক্ষততে । 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়। 
সময়ে পড়িল ষদি ভীষ্ম মহাশয় | 
দশ দিন যুদ্ধ করি মৈল সেনাগণ । 
কৰ্ণ ঠাঞ্ি কহিতে লাগিল| হুধ্যোধন। 
ছাহাকার করি সতে করয়ে বোঙ্ন। 
অতিশোকে রোদন করএ সেনাগণ ॥ 
কর্ণ ঠাঞি দুৰ্য্যোধন কহিতে লাপিল। 
ভীম্মের কারণে কর্ণ শোকাকুল হুইল! 
হৃদয়ে কম্পিত হয়্য| বসিয়া ভূমিত ৷ 
আপন! পাসরে বীর হইয়| বিস্মিত | 
ভপিতা__ 
ক্রোণপর্ধ সুধারস অভিমন্যু বধে। 
কাশরাম দাস কহে গোবিদ্বের পদে | 
শে 
ধৃষ্টত্যুয় বীরের জীবন যদি এড়ি | 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে পড়ি ॥ 
ধৃষ্টহ্যম় না মারিঞ| যদি জাই ঘর। 
প্রতিজ্ঞা করিল আমি তোমার গোচর ॥ 


১২৯১ 


যুদ্ধ নিবারিঞা গেলা স্থান আপনার | 
সতে বলে কুরু আজি হুইল লংহার। 
পাণ্ডবের ছলে হইল জয়ং জাপার | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ ১ম-২য় সংখ্যা 


বান্ধের জতেক শব্দ না জাএ লিখন ৷ 
আনন্দে নৃত্য করে নট নটীগণ। 
ইতি আ্রোপর্ব সমাপ্ত । হস্তি টলতি 
পাদেন [ ইত্যাদি ]। সন ১২*১ সাল তারিখ 
২৯ আমাড় ॥ 


৬৬৮ ৷ মহাতারত--দ্ৰোণপৰ্ব্ব। 

রচয়িতা--নন্দরাম দ্বাপ। পত্র ১-৬৪, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগঙ্গ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পত্ক্তি লেখ|। পরিমাণ 
১৪৪০১৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল ৷ 
স্মারস্ত---- 

»ঞপহরিঃ | 
অথ স্বোণপৰ্ব্ব লিক্ষতে । 

জন্মেজয় বলে মুনি অপূৰ্ব্ব কহিলে। 

- এমত রহন্ত নাঞি শুনি কোন কালে। 

পিত্তামহগণ কথা অপূৰ্ব্ব কাহিনী । 

তত রসে ছুধারস ভাসিলাহ আমি । 

তীম্মদ্েব শরশব্যাঁয় রহিল! শুতিয়া । 

কোন বীর যুদ্ধ তবে করিল! আসিয়া । 

সেই কথা তুমি মোরে কহু মুনিবর । 

তব তাবে জিঞ্চ মোর হয় কলেবর ॥ 
পিতা 

কাশীদাস মহাশয় তেহে! জ্যেতাত । 

মৃত্যুকালে আজা কৈল শিৱে দিয়! ছাত ॥ 

আযু অবশেষ বাপু জাই পরলোকে । 

রচিতে না পাইল আমি বড় রইল শোকে ॥ 

আঈর্বাদ করি আমি বলিএ তোমারে । 

পাঁগুবচরিজ বাপু বৃচিবে সারে ॥ 

তার আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি বরাধান্তাম। 

জোপপর্ধ ভারথ রচিল! নন্দরাম | 
শেষে 

ধৃষ্টহ্যয় না মারিয়া না আসিব ঘর । 

করিল প্রতিজ্ঞা আমি সভার তিতর | 


৬৪ বর্ষ ] 


গোবধে ব্ৰহ্মবধে জত হয় পাপ। 
ধৃষ্টদায়ে না মারিয়া ষদি এড়ি চাপ ॥ 
এত শুনি আনন্দিত অদ্বের কুমার । 
যুদ্ধ নিবঠিয়া গেল! আপনার ঘর । 
পাওবের দলে হইল আনন্দ আপার । 
সতে বলে কুরু আজি হুইল সংহার ॥ 
আনন্দিত হয়| নৃত্য করে নটাগণ। 
বাদ্য জত হইল তাহ! না জায় লিখন । 
রত্বসিংছাসনে বৈসে ধর্টের নন্দন | 
ঘাতৃগণ সহিত রাজ! আনন্দিত মন | 
বৈশম্পাকন বলে জন্মেজয় শুনে । 
_ আ্োণপর্ব সমাত্ হইল এই ক্ষেণে 
ইতি প্রীমহাতারখে ম্রোণপৰ্ব্ব সমাপ্ত £ 
জথা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]। মৌনে বেল্যাঁতোড় 
গ্রামের লিখিতং শ্ৰীমহুযুদ্বন শৰ্ম্মা ও শীপ্রুচরণ 
নিওগী ও কাশীনাথ নিওগী ও শ্রিরাইচরণ 
নিওগী মোজে এ গ্রামের শ্ৰীগোপাল 
পরাঞ্ীয়ের পুস্তক ॥ জাঁততয়ে পরচালিতে 
উত্তর মোখে বসিয়া বেলা এক প্রহরের ওকে 
লমাধত হইল বার লমবার ! সন ১২২৪ সাল 
তারিখ ২৫ আলাড়। 


৬৬৯। মহাভারত--দোণপৰ্ব্ব। 

রচয়িতা-__কাশীরাম দ্বাস। প্র ১-৫১, 
সম্পূৰ্ণ ৷ -বাঙ্ালা তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ পঙ,ত্ি লেখা। পরিমাণ 
১৪১৪৭ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১২৪২ সাল। 
পুথিতে ক্ীরাম হাসের তণিতাই অধিক। 
কিন্তু শেষ দিকে নন্দরান ছাসেরগু < পাঁচটি 
তণিতা আঁছে। আর 

"“গ্ৰুঞ্জীযাধাকুষ্ণ সর্ণং ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়৷ 
পময়ে পড়িল জঙ্গি তীন্ম মহাশয় । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৯ 


ছশ ছিল যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ । 
আপন ইচ্ছায় ভেহে| হইল পতন ৷ 
তাদ্ম জঙ্গি পড়িল আকুল সুধ্যোধন। 
হাহাকার করি সতে করয়ে রোদন ॥ 
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ। 
কৰ্ণে চাহি কহিতে লাগিল| দুৰ্য্যোধন । 
ভণিতা-- 
স্লোণপৰ্ব্ব হধারল অভিমন্যু বধে। 
কাশরাম দাস কহে গোবিদন্দের পদে | 
নন্দরাম দ্বাস কহে সেবি রাঁধাপতি। 
তুম! বিনে গোবিন্দ নাহিক মোর গতি ॥ 
শেষ-- 
ধুইছ্যয় না মারিয়া না আসিব ঘর। 
করিল প্রতিজ্ঞা আমি সতার তিতর ॥ 
গোবধে ব্ৰাহ্মণবষে দত পাপ হুয়। 
এই পাপের পাপী হই কহিল নিশ্চয়। 
এত শুনি চুধ্যোধন জাঁনদ্দিত মন । 
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল আপন ভূবন ॥ 
পাগ্ুবের হলে হৈল আনন্দ আপার। 
সতে বলে কুরু আজি হইল সংহার। 
বান্ধ কোলাহল হৈল না জায় লিখন । 
আনন্দেতে নৃত্য করে অত নৃত্যগণ ॥ 
বত্বসিংহাসনে বৈসে ধৰ্ম্মের নন্দন । 
ভাই বন্ধু আনন্দিত জত সভাজন | 
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে । 
এত দূরে ক্রোণপর্ব্র হৈল সমাধানে 
ইতি জোণপর্ব্ব সমাপ্ত। সক ১:৫৭ লাল 
সন ১২৪২ লাল লিখিতং গ্রীহলধর ছ্েবসন্মা 
বি তেরিখ ২... বিহসপতিবার | 


৬৭০। মহাতারত- ত্রোপপর্ব্ধ | 
ব্রচয়িতাঁ কাখীরাঁষ দাস। পত্র ১-৫৭, 
সম্পূৰ্ণ | যাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 


৬০ সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকা = 


পৃষ্ঠার ৮ হইতে ১ পঙ ক্রি লেখা । পরিমাণ 
১৪২৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৬০ সাল। 
আরুস্ত-- 
“জীগ্ীরাধারক শরণঃ 
জ্োশপর্ব লিখ্যতে 
মুনি বলে শুন পবিক্ষিতের তনয় । 
সময়ে পড়িল ষদ্বি ভীষ্ম মহাশয় | 
দশ দিন যুদ্ধ করি মাবে সেনাগণ। 
.আপন ইংসায় ভীষ্ম হইল! পতন | 
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুৰ্য্যোধন ৷ 
হাহাকার করি সতে করএ রোদন ॥ 
তপিতাঁ_ 
জ্রোঁধপর্বর হধারস রচিলেন ব্যাস। 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশরাম দাস | 
শেষ 
এত শুনি আনন্দ কৌরব অধিকারী। 
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থান আপনাবি 1 
সবে বলে কুক আজি হইল সংহার ॥ 
বাঁষ্ভেব যতেক শব্দ না জায় গণন। 
আনন্দিত নৃত্য করে নট নটীগণ। 
সিংহাসনে বসিলেন ধর্মের নন্দন ৷ 
পুলকে পুণিত তম আনন্দিত মন ৷ 
জীকফচরণে মন রছে নিবস্তর ৷ 
স্বোণপৰ্ব্ব সমাপ্ত হইল সত্ব ॥ 
ইতি মহাভারত স্বোণপৰ্ব্ম সমাপ্ত ॥ পাটক 
শ্রী্জয়নাবায়ণ ঘোষ লিখিত শীনাধবচদ্দ ঘোষ 
সাং খোঁসালপুর বারসঞে ৬০ সাল তারিখ 
১৪ চোইত ॥ কালিঠাকুরানিব চালায় বসে 
শুঁত্তব মুখ খুটি টেস দিয়! সাঙ্গ করিলাম । 
৬৭১। মন্থাভারত- ত্রোপপর্ব্ব। 
র্চয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৯, 


অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগল্ত। এক এক 


[ ১ম-২য় সংখ্যা 


পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ,ক্তি লেখা । পরিমাণ 
১৪।১১৪৮০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। 
লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। আবরম্ভ-- 
শশীকফ। 
অথ ক্লোণপৰ্ব্ব লিক্ষতে । 
পয়ার ॥ 
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের তনয়। 
সমরে পড়িল! ষদি ভীষ্ম মহাশয় ॥ 
দশ দিন যুদ্ধ করি সারি সেনাগণ । 
আপন ইচ্ছায় ভীম্ম হইল পতন । ইত্যাদি 
তণিতা-- ' | 
স্বোণপৰ্ব্ম উপাখ্যান অয়ন্রথ বধে। 
কাশীরাষ ছাল কহে গোবিন্দের পদে | 
৩৯ পত্রের শেষ-- | 
তবে পার্থ মহাবীর পুরিয়া সন্ধান । 
একবাবে প্রহারিল তীক্ষ দশ বাণ! 
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল। 
মুচ্ছিত হইয়া কর্ণ রপেতে পড়িল ॥ 
মূৰ্চ্ছিত ছেখিয়া রথ ফিরায় সারধি। 
ভঙ্গ দিয়া গেল রণে কর্ণ যোদ্ধাপতি ৷ 
৬৭২। মহাভারত--দ্ৰোণপৰ্ব্ব। 
রচগ্ষিতা-কাশীরাঁম দাস। পত্র ১-১৫, 
১৭-৩৬, অসম্পূৰ্ণ বান্গালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় > হইতে ১৬ পঙক্তি বেখা। 
পরিমাণ ১২1৯১ ৪1৭ ইঞ্চি। শেষ অংশও 
খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । আরদ্ভ-- 
৭আীখীরাম । 
স্ৰোণপৰ্ব্ম লিক্ষ্যতে ৷ 
মূনি বলে শুন পরিক্ষিতের ভনয়। 
সমরে পড়িল জি ভীষ্ম মহাশয় । 
দশ দিন যুদ্ধ কবি মারিল সেনাগণ | 
আপন ইৎসায়ে তেহো হইল! পতন । 


৬৪ বর্ষ]. বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬১ 


তণিভা_ | তাঁরিখ ২৮ বৈইসাখ লিখিতং প্ীতৃবনচজ 
জোশপর্ব সুধারস অপূৰ্ব্ব কথন ৷ ‘সাঃ দেড় । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কাৰীবাস বিরচন । 


৬৭৪। অন্াভারত-_জ্লোপপর্ব্ঘ। 


শেক 

হেন কালে জিভ :- তিনিতা সক নিয়ন চার দি ২:০ 

তন বাজ গতি ডাকিয়া বধিল! ১*৪% ৪ ৪৯ অনপূ্ণ। বাধাদা তু 

কি কারণে মহারাজ! চিন্তা কর তুমি। কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে 5২ 

দেখ ঘটোৎকচে আজি বিনাশিব আমি । পঙডক্তি লেখা | পরিমাণ ১৩০৭ ৯ ৪1* ইঞ্চি | 

লিপিকর বেখনীকে এইখানেই বিলায় লিগিকাল প্রভৃতি নাই! দ্বিতীয় পত্রের 
| এ একা পাতুপুঅগণে ধরি ছিব আমি । 

৬৭৩ । হাতার? এত শুনি দূর্যোধন হ্রযিত মন। 

) - মিত্র উঠি কৰ্ণ সনে কৈল আলিঙ্গন ॥ 

রচয়িতা--কান্ীরাম দাল। পদ্র ১১, তি ॥ 


২১-২৫, ২৭-৩১, ৩৩-৪২, ৪৪-৪৯, অসম্পূৰ্ণ । 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
১* হইতে ১৩ পঙকি লেখ|। পরিমাণ 


ছুর্য্যোনে ভাকিয়। বলিল [সীম্গতি] ৷ 
কৰ্ণ সেনাপতি নহে ক্লোণ বিদ্যমানে । 


১৩৭০১৪৪০ ইঞ্চি। কোন্‌ সালে লেখা, ৮ ৮৬৬২১: 
ভাহার উল্লেগ নাই। আর ._ ক্রোশপর্কে জুধারদ দ্বিতীয় সমরে। 
ওহ । কাশীরাম দাস কহে গুনে সাধু নৱে | 
অথ জোশপর্ব লিখ্যতে ॥ চিনের শের 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । ছুই জনে বাণ এড়ে পুৰিয়া সন্ধান । 
সময়ে পড়িল হি ভীম বহাগ দোহাকার বাণে বাণ করে খান২। = - 
87৮1 _ উত্তরের সহ জোবে কর্ণের নন্দন | 
আপন ইত্পায় তেহে পতন | হু 
ট ১০১০০385500 
ঝোপপর্ক পুণ্যকথা তগম্বত্ত বধে। ৬৭৫। অনান্ভারত- তজোপপর্ব্ । 
কাখীরাম দাস কহে গোবিন্বের পহে । ব্চয়িতা--কাশীরাম দ্বাস। পত্র ৫৬-৬৮, 
শেষ ৭১-৭২, 18, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট 
রত্বসিংহাসনে বইসে ধর্থের কুমার । কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় » পর্ততি লেখা। 
আতৃগণ সঙ্গে রাজ| আনন্দ আপার ॥ পরিমাণ ১৪১৪৭ ইঞ্চি। লিপিকালাদি 
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে । নাই। ৫৬ পত্রের আরম্ভ 
এত দুরে জ্রোপপর্ক হইল সমাধানে ৷ দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বয় ৷ 


ইতি জোনপর্ব্ব সমাপ্ত । জবা দিষ্ট্‌ং [ইত্যাদি] গছা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৬২ [ ১ম-২য় সংখ্যা 
অশ্ব রথ সারথি দব হৈল চুর। ভশিতা__ 
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাঁশুর ৷ ঝোঁপপর্থ স্থধারস অতিমন্থ্য বধে। 
ভপিতা-_ কানীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে 
মহাভারথের কথা ঘটোৎকচ ক্ষয়। সপ্তদশ পত্রের শেষ_ 
গৌবিন্বচরণে গতি কাঈীদাস কয়। হড়াছড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জনে। 
শেষ তবে শেলি মহাক্ৰোধে ধরে তার চুলে । 
রত্বসিংহাঁসনে বৈসে ধৰ্ম্বের নন্দন। দেখিয়া হুইল হাস্ত তারথ মণ্ডল । 
ভ্ৰাতৃসহ মহারাজ! আনন্দিত মন । কেশে ধরি চড় মারে বজ্র সমান ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে। ৪০ 
এত দূরে জ্োণপৰ্ব্ব হইল সমাপনে ॥ ৬৭৮। অহাতারত-_কর্পর্ব্ব। 


০০০ 


৬৭৩। মহাভারত--দ্ৰোণপৰ্ব্ব। 

রচয়িতা” কাঈরাম দাস। পন্ৰ ৪২-৫৫, 
৭৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ ৷ প্রতি 
পৃষ্ঠায় » পঙ.ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ ১৪৪০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 

৬৭৫ সংখ্যক পুথিব বিবরণে বে স্ৰোণ- 
পর্ষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আলোচ্য 
পুখিখানি তাহারই প্রথম অংশ। সুতরাং 
পৃথক্‌ উদ্ধৃতি অনাবস্তক । 


৬৭৭। মহাসারত--দ্ৰোণপৰ্ব্ব। 

র্চয়িতা--_কাশ্ীয়াম দাস। পত্ৰ ২-১৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রথম 
কয়েক পত্রের কিছু কিছু অংশ নষ্ট হইয়াছে। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পঙক্তি লেখ| ৷ 
পরিমাণ ১২॥০% ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 


অধ্য়শী করি বোলে কর্ণ ধনুগ্ধরে ॥ 
কর্ণ বোলে রাজ! তুমি কর সেনাপতি ৷ 
' হইল হৃষ্ট কৌরব প্রভৃতি ৷ 


রচয়িতাঁ-কান্বরাম দাস। পত্র ১১-১৯, 
অসম্পূর্ণ। যাঙ্গাল| তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৫ পত্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩১৮৬ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৮৫ 
সাল। একাহ্ছশ পত্রের আরস্ত-- 

৭৪ঞ্জবাম । 

শঙ্খনাদ শব্দ কৈলা বীর ধনঞ্জয়। 

অৰ্জ্জুনে দেখিয়া অশ্বশ্বাম| মহাশয় ॥ 

দিব্য অস্ত্র মহাবীর করিল সন্ধান ৷ 
দেবাস্থরযুদ্ধ ইখে না হয় সমান | 


ভপিতা_ 


মহাঁভারথের কথা অমৃত সমান । 
কাশী কহে কৰ্ণপৰ্ব্বে বধ দুঃশাসন ॥ 
শেষ 
আজি জেন বসুমতী পাইলেন ছ্িব্যগতি 
সফল হইল পরিশ্রম । 
কর্ণ বীর মহাবল পডিলেন ধর্ননীতল 
সমরে সাক্ষাত জেন যম 1 
হেন মত আথুশোকে পাপরিল সৰ্ব্বলোকে 
নাচি গাছি শিবিরে আইলা । 
আনন্দ পাঁশুব হলে ফিরে বাঘ্ধ কোলাহলে 
জার দেই গৃহে প্ৰবেশিলা ॥ 
ইতি কর্ণপর্ব লম্বাপ্ত তারিখ ৩ পৌষ রোজ 


৬৪ বর্ষ] 


মঙ্গলবার লিখিতং জীরাসন্থরন সিং মজুমদার 
সাঃ বালিকা পরগনে ফতেসিং মত্সখালি‘‘’ 
' লন ১১৮৫ সাল। 


ৰ 


৬৭৯। মহাভারত-_কর্ণপর্ক্ব। 

রচক্িতা_কাশিরাঙ হাস। পত্ৰ ১২৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় > হইতে ১৩ পত্ক্তি লেখা । পরিমাণ 
১৪) ৪দ* ইঞ্চি। বিপিকাল ১২০২ সালণ 
বন্দনাদির পর আরম্ভ 

ভীষ্ম দ্ৰোণ পড়িল চিন্তিত ছুর্যোধন। 

কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ ॥ 

এতেক চিন্তিয়া রাজা আকুল পরাণ । 

মজিগণ আনি তবে করিছে বিধান ॥ 
তপিতা_ 

মহাতারধের কথা অমৃতলহরি। 

কাশ কহে কর্ণপর্ক শুন কর্ণ তরি ॥ 
শেষ. 

আজি জেন বসুমতী পাইলেন দিব্যগতি 

সফল হুইল পৰিশ্ৰম । 
কর্ণ বীর মহাবল পড়িল ধরণীতল 
সমরে সাক্ষাত জেন হস | 

ইতি প্রিমহাভারথে কর্ণপর্কে কর্ণ বির 
নিপাতিত ।.‘‘লিখিত শ্রীরাজিবলোচন সাঃ 
বালিয়া-'.সন ১২*২ সাল। 


=-ঁ*"" 


৬৮০ । মহাভারত--কৰ্ণপৰ্ব্ব। 

বুচয়িত|--কাশীরাষ দাল। পত্রে ১-৩২, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখ|। 
পরিমাণ ১৩: ২ ৪দ* ইঞ্চি । লিপিকাল 
১২৩৬ সাল । আরম্ত-_ 


শুঞ্জীয়াধাকৃষ্ণ নম } 
অথ কণ” লিক্ষতে। 
জস্মেজয় ছ্িজ্ঞাসিল কহ মুনিবর। 
অতঃপর কি করিল কৌরব পামর ॥ 
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর। 
সমরে পড়িল তরহাজ কোঁওর । 
সেনাপতি পড়িল পালার কুক গণ] । 
দেখিয়া পাইল তয় বাজ ছুর্ধ্যোধন ॥ 
রাজাকে কাতর দেখি বলে বীরগণ। 
অবধানে শুন রাজ! কুরুর নন্দন ॥ 
সর্ববপ্তণে আছে বীর কৰ্ণ মহামতি । 
সেনাপতি অভিষেক কর শতগতি । 
শেষ 
ওখ! রাজা দুর্য্যোধন করের মরণে। 
উঠি বসি রজনী পোহায় জাগরণে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া চুধ্যোধন নরপতি। 
কূপ অঙ্বখামারে আনিল! সীন্ৰগতি। 
শৈল্য রাজ প্রভৃতি আইল সর্বজন । 
কাতর হইয়া! কহে রাজ ছুর্য্যোধন ॥ 
সত্যবতীনহৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস । 
জার মুখচন্দ্রে মহাভারৰ প্রকাশ ॥ 
জাহার শবণেতে নিষ্পাপ হয় মন। 
কাশীরাম হাস কহে কর্ণের নিধন । 
ইতি বয্নপৰ্ব্ব লিক্ষতে সন ১২৩৯ সাল তারিখ 
৮ জ্যৈষ্ঠ । 


৬৮১। মহাভারত--কৰ্ণপৰ্ব্ব [ 


ব্চয়িত|--কানীয়ান দাস। পত্ৰ ১-৩৩, 


সম্পূৰ্ণ । বাঙ্গাল] তুলট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় 
৯ পও.কি এবং শেষ ছুই পৃষ্ঠায় ১০ ও ১৩ 


৬B সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 
পড়ক্তি লেখা । পরিমাণ ১২*১৪।* ইঞ্চি। দিকের বহু পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন । পরিষাঁণ 


লিপিকাল ১২৪৫ সাল। আরভ্ভ-_ ১৪১৫৫ ইঞ্চি। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
*গীঞ্জীয়াধাকিষ্ণ জয়তি ॥ আরভ-_ চু 
অথ ক্র পর্ব লিক্ষতে । পৰজীহ্গ| সহায়। 
জশ্মেজয় জিজ্ঞাসিল| কহু মুনিবর। জন্মেজহ জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর | 
পিতামহগণ কথ! অতি মনোহব । অতঃপর কি করিলা কৌরব বর্বর ॥ 
৷ জোশণাচাধ্য যুদ্ধে যদি ছইল নিধন । মুনি বলে অবধান কর কুরুবর ৷ 
তবে কোন কৰ্ম্ম কৈল রাজা তুধ্যোধন ৷ সমরে পড়িল ভরদ্ধাজের কোর ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন কুরুবব। = , সেনাপতি পড়িল পালায় কুরুগণ। 
" মরে পড়িল বদি দ্ৰোণ ধুর্ঘর ॥ ছেখিয়া ফাঁফর হইল রাজা তুধ্যোধন ॥ 
+ ee ee রাজারে কাঁরত দেখি বলে বীরগণ। 
সর্ধপ্তশে কর্ণ বীর আছে মহামতি । জবধানে শুন রাজ! কুকুর নন্দন । 
সেনাপতি অভিষেক কৈল শীত্রপতি। সব গুণে আছে বীর কর্ণ মহামতি । 
তণিত|-- | | সেনাপতি অভিষেক কর নীদ্ৰগতি | 
মহাভারখের কথা "অমৃত সমানে ।- শেষ. 
কাশী কহে কৰ্ণপৰ্ব্বে বধ দুঃশাসনে ॥ '_ হোঁখা রাজ! তুধ্যোধন কর্ণের কারণে। 
শেষ উঠি বসি রজনী পোহায় সৰ্ব্বজনে 1 
মুনি বলে নৃপবরে শৈল্য সৰ্ব্ব সতা... প্রভাতে উঠিয়া দুধ্যোধন মহাঁমতি। 
ছুধ্যোধন নাহি ছাড়ে আশ ৷ কপ অ্স্বত্থামারে আনিল ঈঅগতি । 
পড়ে বীর ভীম্ম সোণে কর্ণের মরণ শুনে আইল ত শৈল্য রাদা আর যত জন। 
শৈল্য বীর পা্ডব বিনাশ ॥ কাতর হইয়া কহে রাজ! তুধ্যোধন ॥ 
ইতি কর্ণপর্ব পুস্তক সমাপ্ত। লন ১২৪৫ কাশরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। 
লন বার সত্য পঙতালিস সাল তারিখ ৬ এত দুরে কর্ণপর্ক হইল সমাপন ॥ 


বৈসাখ লিখীতং প্রীরামনোহন সরকার সাং 
কুসম| পরগনে জাঁনাবাঁজ পটনার্ধে জরীগয়ারাম 


শপ 


মাইতি সাং কীশোরচক পরগনে'''। , 
BEE ৬৮৩। মহাভারত--কৰ্পৰ্ব্ব। 
রচকিতাঁ কাঙ্গীরাম দাস। পত্রে ১২২৫, . 
৬৮২। মহাতারত--কৰ্ণপৰ্ব্ব। সম্পূৰ্ণ ৷ বাঙাল! তুলট কাগজ। প্রতি 
. রচক্ষিতাঁ কাশীরাম রাস। পত্র ১-৪২, পৃষ্ঠায় ১* পঙ্জক্তি লেখা। পরিমাণ 


সম্পূর্ণ । বাঁজালা তুলট কাগজ । এক্‌ এক ১৫১ ২৫|*ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
“পৃষ্ঠায় ৭ হইতে > পড়ক্তি-লেখ|।” প্রথম আরম্ভ 


৬৪ বর্ষ) বাঙ্গালা প্রাচীম পুখিয় বিবরণ ৬৫ 
অথ কর্ণপর্ লিখ্যতে ৷ ১৩৪০১ ৪৭* ইঞ্চি । -লিপিকাল -প্রতৃতি 
মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি। নাই। আৱত্ত-- 
টনি j গুৰ্ৰী্ণ। ৷ নম গণেশায় নম ॥ 
ৰি ৮৮. কর্ণপর্ব লিক্ষতে । 
দৈবেব বিপাক ছেতু বিধাতা সংহারে। 
বর 
পা আর 
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ ॥ টা | 
এতেক চিন্তিয়া রাজা আকুল পরাণ । ' 
মন্তিগণে ডাকি তবে করছে বিধান ৷ bd Se 
চুধ্যোধন বলে সভে শুনহ্‌ বচন। কর্ণপর্ব কাশী কহে শুন কর্ণ ভরি ৷ 
মছাযুদ্ধে হৈল দেখ জোপের নিধন ॥ বি 
কারে সেনাপতি তবে সৈন্কেতে করিব । অন্ন বরিবে বাপ পরশে ন্দাকাশ। 
অন্ধকার হৈল দিন না করে প্রকাশ ৷ 
পাগ্ডবে জিনিয়া তবে দয় উদ্ধারিব । - 
অস্ত্িপণ বলে শুন কহিয়ে তোমারে । - 
সেনাপতি কর আজি রূর্ণ মহাবীরে ॥ 
চুকে বের ৬৮৫। মহাভারত-_শল্যপর্ব্ব। 
এথা দুৰ্য্যোধন শুনি কর্ণের নিধন । 
উঠিয়। বসিয়া রাত্রি করে জাগরণ ॥ রচয্িতা--কাঈীরাজ দাস। পত্র ১-১২, 
প্রভাতে দুৰ্য্যোধন নরপতি। সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 
ডা পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ পঙ ক্রি লেখা । পরিমাপ 
শল্য রাজা প্রভৃতি আইল সর্বজন । ১৪১৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪* সাল। 
কাতর হইয়। কহে রাজ! দুর্য্যোধন ॥ আর, ্‌ 
ইহার উপায় মোবে কছ সৰ্ব্বজন । পণঞজীল্ৰককায় নমঃ । 
কর্ণ বীর হত হুইল হইবে কেমন! অথ সৈলপৰ্ব্ব লিখতে । 
সছাতারতের কথা অমৃত সমান । জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল| মুনির সনে । 
কাশীরাহ কহে কর্ণপর্ক সমাধান ! অদদ্ধরে কি কয়িল রাজ! সুধ্যোধনে 4, 
সমা কর্ণ হেন মহারথি রণে হইল হত। 
তথাপিহ আঁশ! না ছাড়িল ধৈধ্যহুত। 
কিরূপে পাণডব লহ পুন কৈল রণ। 
3 | সেনাপতি ক্মপর হইল কোন জন 1 
বুচছিভা-_কাঈীরাম দীল। পত্রে ১-৪, শেষ-- 
অসম্পূৰ্ণ | বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক  শল্যপর্ক দ্বিব্য কথা ব্যাস ধিরচিত। 


পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১১ পড় ক্রি লেখা । পরিমাণ 


৯ 


শুনিলে প্রবল সুখ মনের পিরিত ॥ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎং-পত্তিক। 


সকল আপদ খণ্ডে ভারত লবণে। 

পাঁচালি প্রবন্ধে কানৰীরাম দাস ভণে ॥ 
ইতি সৈলপর্ধ সমাপ্ত ১২ বারর পত্রে হইল 
লিখিতং প্রীরামকমল চক্রবন্তি সাঃ পাজাঞা 
সন ১২৪০ সালের ২৪ শ্রাবন বুধবার সমাপ্ত 
হইল এই পুস্তক জে চুরি করিবে সে সাধুরে 
হইবেক ৷৷ 


৬৮৬ । মহাভারত--শল্যপৰ্ব্ব ৷ 

রচয়িতা কাশীবাম দাস। পত্রে ১-১৬, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ 
১৪৮৫ ইঞ্চি। শেষে লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। কিন্তু ১৫শ পত্রের কোণে ১২২* সাল 
লেখ। আছে । আরম্ভ 

৭ীতীকফ 1 
অথ সৈলপৰ্ব্ব লিক্ষতে | 

জম্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন । 

অল্প সৈত্তে কি করিল রাজ! চুধ্যোধন ॥ 

সকল বিনাশ হইল শুন মহাশিয়। 

কোন কৰ্ম্ম কৈল তবে কুরুর তনয় ॥ 

সে কথা আমারে তুমি কহ মুনিবর। 

বড়ই রহস্য কথা শুনিব সাদর । 
শেষ-- 

পৃথিবীর নাথ চক্রবর্ভা ছুধ্যোধন । 

ভবে পালাইয়। তবে করিল গমন ॥ 

গদ| কোটা করি রাজ! চলিল সত্বরে। 

নিকটে দেখি ছৈপায়ন হৃদ পরিসরে ॥ 


_ [১ম-২য় সংখ্যা 


প্রবেশ করিল রাঁজা জলের ভিতয়। 
সিংহভয়ে জলে বেন প্রবেশে কুঞ্জর । 
মহাভারথের কথা অমৃত সমান। 
কাধীরাম ঘাস কহে শুনে পুণব্যান | 
ইতি সৈলপৰ্ব্ম সমাপ্ত । জবা দিষ্ট [ইত্যাদি]। 


৮৭ । মহাতনিত- গাৰ 


বুচয়িতা--কাশ্ময়াম দবাস। পত্র ১-৭, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা - তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠার ১* ও শেষ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৫১৫1 ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। আর 

শককঃ শরণং ॥ 
অথ সৈল্যপৰ্ব্ম লিখ্যতে ॥ 

কর্ণপর্ব কথা শুনি বাঁজ। অম্মেজয় । 

পুন মুনিবরে কহে করিয়া বিনয় ॥ 

তবে কোন কৰ্ম্ম কৈল রাজ! হুধ্যোধন ৷ | 

কাহারে বাহিনীপতি করিল রাজন ॥ 
শেষ 

সঞ্জয় বলয়ে তবে শুন কুরুপতি। 

অধর্টের ফলে হৈল এমত দুৰ্গতি ॥ 

সতামধ্যে বসি জেই অন্তায় করিল। 
হৃদয়ে ভাবিয়া দেখ এখন ফলিল ॥ 
বিজ্জয় পাঁগুবকথা অমৃত লহরি। 

কাম্মরাম দাস কহে তবভয় তরি ॥ 


ইতি সৈল্যপর্ব সমাপ্ত ॥ 


সভাপতির অভিভাষণ 
শ্রীস্বশীলকুমার দে 

আপনারা আমাকে .পুনর্ধার সাহিত্য-পরিবন্ের সভাপতি নির্বাচিত করে যে সম্মান 
দিয়েছেন, ভার অন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদ্‌ আসাদের 
ভাষা ও সাহিত্য-চচ্চার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান; তার সভাপতি নিৰ্ব্বাচিত হওয়া 
যে কত গৌরবের ও সেই সঙ্গে কত দায়িত্বের কথা তা আমি জাঁনি। জানি বলেই, 
আপনাদের আহ্বান স্বীকার করলেও, নিজের অক্ষমতা অস্থতব করে নিতান্ত কুষ্টিত বোধ 
করছি। আমার অবসর অল্প) গত এক বংলরের মধ্যে প্রায় আট মাস কাল সরকারী 
কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। আপনাদের সকল 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারিনি, এবং পরিষদের কাছেও সহগ্র মন দিতে পারিনি; 
সেৱন্ত আপনাদের কাছে ক্ষমা! প্রার্থনা করছি। আশ! করি, ভবিষ্যতে উপস্থিত থেকে 
আপনাদের সহযোগিতাত গুরু দ্বায়িত্বের ভার বহন করতে পারব। 

আজি মনে করি, এই পরিষদের প্রতি সকল শিক্ষিত বাঙালীর একটা কর্তব্য আছে। 
যদিও সভ|-সমিতি ব্যাপারে আমি তেমন অভ্যস্ত নই, তবুও এই আত্তরিক কর্তব্যবোধের 
অন্ত আপনাদের নির্বাচন শিরোধার্ধ্য করতে হয়েছে । পরিষদের সহিত আমার সংযোগ 
বহুদিনের, সাল ১৩২৪-২৫ ( ইং ১৯১৮-১৯ ) সন খেকে । এর মধ্যে প্রায় দীর্ঘ ত্ৰিশ বৎসর 
আমি ছিলাম বিদেশে ও মফ্ন্বলে। সাত বৎসর পূর্বে একবার আপনাদের সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলাম) কিন্তু সে পদ্দাধিকার স্থায়ী হয়নি। হুত্তরাং পরিষদের বর্তমান 
কার্ধ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার এখনও ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হয়নি। তবুও যেটুকু দেখেছি তাতে 
সনে হয়, সকল বাধাবিপত্তিসত্বেও পরিষদের অগ্রগতি ক্ষ হয়নি, এবং এই মহৎ এতিষ্ঠানের 
ভবিস্তৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু আশা করবার আছে। 

কিন্ত এই ভবিষ্যতের দ্বায়িত্ব কেবল আপনার বা আমার নয়, সকল শিক্ষিত বাঙালীর । 
এ কথা অস্বীকার করলে চলবে নী বে, বর্তমান কালে সাধারণ শিক্ষিত বাতালী এই প্রতিষ্ঠান 
সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন না হলেও ষথোচিত উৎসাহ পোষণ করেন না। এর কারণ কি 
তা পয়িবদেয় কর্তৃপক্ষঘ্ের ভাববার বিষয়; এবং কি উপায়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পারা যায় তার ব্যবস্থা কর] নিতান্ত প্রয়োজন । 

কতকগুলি উপায় পরিষদ্‌ ইতিমধ্যেই অবলম্বন করেছে । সাহিত্য-পরিষদের নাম শুনলে 
সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মনেও প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মুক্তা, জীর্ণ কীটহই পুস্তক, অকুত 
বানান. ও ভাবায় লিখিত গ্রস্থাবলীর প্রকাশ ইত্যাদি গবেষণ! ও পাঞ্িত্যের বিভীষিকা 
জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই বিভীষিকা দূর করবার অন্ত, পরিষদের আপাততঃ প্রাচীন লাহিত্য 
পরিত্যাগ করে আধুদিক লাহিত্যের প্রন্থমাল] প্রকাশের আয়োদন কয়েছে। কয়েক 


. ৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম-২য় সংখ্যা 


বতসরের মধ্যে ভারতচজ, রামমোহন, মধুসুদন, বঙ্ষিমচজ্। দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রামেন্‌সন্দয 
প্রভৃতি গত শতাস্বীর সাহিত্যধুরদ্ধরদের রচনাবলীব বিশুদ্ধ সংস্করণ সষয্বে মুক্রিত হয়েছে। 
এ যে কত বড় কাজ তা সাছিত্যানগরাশীমােই জানেন । বাজারে প্রচলিত প্রস্থাবলীগুলিতে 
যেরূপ স্র.-ত্মক পাঠ, এন কি শব্দ ও পংত্তির অনবধান বঞ্জন দেখ| বায়, তাতে গ্রস্থকারদের 
জীবিতকালের প্রামাণিক সংস্করণ অমুসরণ করে এরূপ বিশুদ্ধ সংক্করণের প্রয়োজন অন্বীকার 
কর| যায় না। এগুলি অনশ্রিয় হয়েছে কারণ, এতে পাঞ্ডিত্যের সার আছে, খোলার 
আডম্বর বা বিড়ম্বনা নেই । 

এই প্রসঙ্গে পরিষদের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথ] বলতে হয়, যার দ্বারা কেবল 
পণ্ডিত ব্যক্তির নয়, সাধারণ পাঠকেরও উপকার হয়েছে । গত শতাব্দীর যে সকল ছোট- 
বড় স্মবণীয় লেখক বাংলা সাহিত্যের গোভাপত্তন ও উত্তরোদ্তর গ্ৰীবুদ্ধি সাধন করেছেন, 
তাদের সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক ও তথাবহুল জীবনী ও রচনার পরিচয় প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড 
-পুস্তিকায নানাধিক ৫* পৃষ্ঠার মধো সংগৃহীত হয়েছে। এই সাহিত্য-সাধক-চরিতালায় 
এ পর্যন্ত ৮৬টি পুস্তিকা আট ভাগে প্রকাশিত হয়েছে। প্রল্প মূল্যে ও স্বশ্ন পরিসরের মধ্যে 
লেখকদের জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে অনেক সঠিক খবর দেওয়া হয়েছে, যা অন্তত্র একসঙ্গে 
পাওয়া যাবে না। 

এই কাজগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্দেকের অবকাশ নেই ; কিন্তু এ কথা বল! দরকার 
ষে, প্ৰাচীন সাহিত্যকে একেবারে বাদ ছিলে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাযে। বেশি 
কথা বললার ছ্রকাঁর নেই, এ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দালের মহাভারতের 
প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি । বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাংলা ভাঁবার উপযুক্ত 
অভিধান এ পর্য্যন্ত সংকলিত হয়নি। অবশ্য এক্সপ কাজ ব্যয়, পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ; 
তথাপি পরিষদের এ ভার গ্রহণ করতে হুবে। 

জনপ্রিয়তার উদ্দেপ্তে, কিছুকাল পূর্বের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের আঙ্কৃল্যে ইতিছাল সন্বদ্ধে 
ষে বক্তৃভাষালার আয়োজন করা হয়, তা একেবারে নিরর্থক হয়নি । এইরূপ আয়োজন 
লাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ব প্রতৃতি সম্বন্ধেও কবা উচিত। বিশেষতঃ 
গুজরাতী ষারাঠী, তাঙ্গিল তেলুগু, ওভিয়া ও অসমীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতুছল 
রয়েছে এবং এই সকল বিষয়ে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন । আমাদের 
'অর্থকচ্ষ_তা সত্বেও এই সকল উপায়ে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ ও সঙ্থাহুতভৃতি 
আকৰ্ষণ করা পরিষদের বৰ্তমান অবস্থায় অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে হয়। 

জার একটি কথা। বাংল ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ধারা অনুসদ্ধিত্স্থ তাদের নাকি 
পরিষদে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয় না। এইরূপ অভিযোগ প্ৰায় শোনা যায়। তা 
হয়ত সত্য নয়, কিন্তু এরূপ মনোভাব দূর করতে হলে, ধারা যথাৰ্থ গবেষক ঘের গ্রন্থাগারে 
ধা পুিশালায় পাঠের যথোচিত ক্বিধা ও সুযোগ দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 

সাত বৎসর পূর্বে ঘধন আমি প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করি, তখন হনে হয়েছিল, 
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পরিষদের অতিপ্রাচীন নিয়মাবলীর সংশোধন আবশ্টক। যখন এই নিয়মাবলী প্রত্থত 
হয়েছিল তখম পরিষদের শৈশবাবস্থা; সুতরাং আপনারা বুঝতে পারবেন যে পরিষ্কের 
বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় এতে এমন অনেক কিছু আছে বার আর থাক] উচিত নয়, 
এবং এমন অনেক কিছু নেই বার ধাকা উচিত । সখের বিষয়, ইতিমধ্যে একটি নিয়মাঁবলী 
সংশোধন সহিতি গঠন করে পরিষদের কর্তৃপক্ষপণ এবিষয়ে মনোষোগ দিয়েছেন । আশা 
করি, এই সমিতির কাজ শনীজ্রই সম্পন্ন হবে। 

সালতামামি দেওয়া আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের উদ্দেশ্য নয়। সম্পাদকের বিবরণী খেকে 
পরিষদের কাজতর্্দ ও আধিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা হোঁটামুটি ধারণা করতে পারবেন। 
আসাদের সভ্যসংখ্যার হ্রাস হয়নি, কিন্তু তেমন বৃদ্ধিও হয়নি | অবশ্য পরিযদ্বেয় অত বিদ্বৎ- 
প্রতিষ্ঠানকে আমর! ক্লাব বা 01205186108 Library করে তুলতে পারিনা) হুতরাং 
সভ্যলংখ্যা সীমাবন্ধই থাকবে। শসেইজন্ত, সরকারের সদয় আহকুল্য ছাড়া সাধারণের উদ্ধার 
সহানুভূতি ও সহযোগিতা আসাদের বিশেষ করে প্রার্থনীয় এবং এর ওপরেই পরিষদের 
ভবিস্তৎ উন্নতি নির্ভর করবে । আমাদের যে কটি 72159 707 প্রভৃতি গচ্ছিত তহবিল 
আছে, তার বাধিক আয় ষত্সামান্ত। দাতাগণের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু দানের পরিমাণ 
তদচুয্তপ না হওয়াতে তার দ্বার] কোনও বড় কাজ করাবায়না। 

আপাততঃ আমাদের আর নিতান্ত নিষ্ধীরিত। কিন্ত অর্থাভাবের অন্ত আমাদের নিরাশ 
হলে চলবে না। প্রায় সমস্ত বড় প্রতিষ্ঠানেই অল্লবিত্তর অর্থকচ্ছ ‘তা আছে। আমাদের 
মনে রাখতে হবে, অতি লামান্ত আরত্ভ থেকে জাজ লাহিত্য-পরিষদ্‌ এত বড় প্রতিষ্ঠান হয়ে 
দাড়িয়েছে। অর্থের অভাব চিরকালই ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধা ও উৎসাহের অভাব ছিল না। 
গত শতান্বী খেকে হারের নাম পবিষন্ের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত, ভারা সকলেই ছিলেন 
স্বনাসখ্যাত, ভাষা! সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক একজন চিযব্রস্বয়নীয় দিকৃপাল। বয় পুজি 
সত্বেও তাদেরই আন্তরিক চেষ্টা ও অদ্ভুৱাগে পনিষদ্‌ বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

সেই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে বা বদ্ধিত করতে হলে আমাদেরও অনুরাগ, উৎসাহ ও 
আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন, হাতে আমর! বার্তালী শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অঞ্জন 
করতে পারি। কূলব্ৰাত্ধি থাকতে পারে, কিন্ত পরিবদের মত প্রতিষ্ঠান আপনার আমার, 
সকলেরই । আপনি আমি যতদিন আছি ততদিন হয়ত আত্মপ্রসাদে মনে করতে পারি যে 
সবই বেশ চলছে । কিন্তু আপনি আমি ত চিরকাল দখল করে থাকব না, থাকাও উচিত 
নয়। তাঁই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্রটিবিচ্যুতির হা ছিত্র জাছে বা খাকা সম্ভব, তা 
যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা না করলে পরিষদের উন্নতি বাধাগ্রস্থ হতে পায়ে। এ বিষয়ে 
আসাদের বিশেষ ভাবে সাবধান হতে হবে । = 

এইটুকু আপনাদের কাছে আম্মার সবিনয় নিবেদন । 


স্পা আপ 


ত্ৰিষষ্টিতম বাধিক কাৰ্য্যবিবরণ 


পরিষদের বিগত বাধিক অধিবেশন ২৯শে শ্রাবণ ১৩৬৩ তারিখে অম্নঠিত হয়, সেইদিন 
হইতে অস্ভ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী ও সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন, সৰ্ব্বপ্ৰথমে 
তাছাদের স্বরণ করিতেছি £__ 

পরলোকগত লাহিত্যসেবিগণ :_ অন্নপূর্ণা গোস্বামী, উপেন্দনাথ দত, দক্ষিপারঞ্জন মিত্ৰ 
অনুমদার, বনমালী বেদছাত্ততীৰ্থ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনিৰ্ম্মল বস্তু, ছেমচন্ত্র রায় চৌধুরী । 

পরলোকগত অধ্যাপক সদ্বন্ত :-_অমরেন্্রমোঁহুন তৰ্কতীৰ্থ। 

পরলোকগত সাধারণ সদ ্ত :_-অস্রনাধ দাস, গোবিন্দচন্দ্ৰ ঘোষ, জিতেজ্মোহন সেন, 
মনিমোহন শীল ও শিশিবকুমার নিয়োগ । 

অমরলাথ দাস মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদশ্ত ছিলেন। এক লঙ্গয়ে তিনি 
পরিবন্গের সছিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবেই যুক্ত ছিলেন ৷ 

বিগত ২৩1১২1৬৩ তারিখে পরিষদের পুধিশালাধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন 
করিয়াছেন । তাহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে । পরিষদের 
বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকক্ষপে তিনি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত কাজ 
করিয়াছিলেন! তাহার অভাব পূরণ হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। 


আনন্দ-সংবাদ 


পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রীদজনীকাস্ত দাস 
হখাক্রমে দিল্লার “আকাদনী পুরস্কার’ ও কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের “সরোজিনী পদক* 
পাইয়াছেন। পরিষদের কাধ্যনির্বাহক সমিতির পূৰ্বতন সন্ত শীপ্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় 
এবং পূর্বতন লহুকারী সভাপতি ভ” শীবসেশচন্দ্র মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 
রবীজ্ছ-পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 

শদীপক দত্তচৌধুরী তাঁহার মাতা সরলা দেবীর রচিত শিতগান’ ব্যতীত অন্ত সমূধায 
প্রন্থাবলীর স্বত্ব পরিষদকে ছান করিয়াছেন। আমর! এজন্ত তাহাকে যন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদল্যগণ। 


বান্ধব £ একজন : বাজ! ও নরসিংছ মল্পদেব বাহাছুর । 

বিশিষ্ট সদন্ত £ ছুইজন__ভ” শুধচুনাথ সরকার ও ফীছবিচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আজাবল-সৃদস্ত £ একজিশজন :-- গ্কিরণচত দত, ২। ভ”শ্ীনরে্্রনাথ লাহা, ৩। ড* 
উযিষলাচরণ লাহ1) ৪। ভ’ শ্রীসত্যচরণ লাহ, €। আসজনীকান্ত ঘাস ৬ ৷ ভ্রীসতীশচজ 
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বস্তু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। জ্নেন্নিচাছ পাণ্ডে, ৯ । ওলীলামোহুন শিংহয়ায়, 
১*। জ্ীপ্ৰশাস্ককুমার সিংহ, ১১। ৬’ জ্ীৱখুবীর সিং, ১২। প্রীহছিরণকুমার বসু, 
১৩। জুীবীণাপাণি দেবী, ১৪ | জীমরাবিমোহন সাইতি, ১৫। ঞনমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, 
১৬। বাজ| শৰীষীব্লেজনারায়ণ রায়, ১৭। শ্রীসমীরেজ্নাথ সিংহরায়, ১৮ । শ্রীতপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীইব্রভৃষণ বিদ্, ২*। গীত্ৰিদিবেশ বস্ু, ২১। প্রীজগন্নাখ কোলে, 
২২। প্রীনির্মবলকুষার বসু, ২৩। আ্রীমহিষচন্্র ঘোষ, ২৪ । আজিতেম্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
২৫। শ্রীদত্যপ্রসন্ধ সেন, ২৬ | শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭ | সীন্ধাকান্ড দে, ২৮। গ্ৰীবিভূ- 
ভূষণ চৌধুরী, ২৯ ৷ শ্রীমজিত বস্তু, ৩* ৷ প্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী ও ৩১। আর্থার হিউজ। 

অধ্যাপক সন্ত £ বর্ষশেষে ৮ জন। | 

সহায়ক সদস্ড £ বর্ষশেষে ৬ জন । 

সাধারণ সদস্য £ কলিকাতাবাসী ৮৯৯ অন ও মফন্বলবাসী €৩ জন; লিড 

আলোচ্য বর্ষে € জন মফ:স্বলবাসী সহ মোট ১৯৮ জন সাধারণ স্ন্ত-পদ ও একজন 
আজীবন-সদন্ত-পদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। 

সাধারণ সদস্যের মধ্যে ৫ জন পরলোকগত হইয়াছেন, ৫১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং 
দীর্ঘকাল চাদ! বাকী পড়া, নিয়যামৰায়ী ১৫৪ জনের নাম সদশ্তযভালিক| হইতে বাদ দেওয়া 
হইয়াছে । €১ জন সব্বশ্তের পদত্যাগের কারণ-__বাসস্থান পরিবর্তন, (৮), সময়াভাব (৯), 
পুস্তক আদান-প্রদ্থানে অস্থবিধা (৩৪)। 

ত্রিবষ্টিতম বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্ধ্যনির্ববাহক সমিতির লভ্যপণ £ 

সতাপতি £ ভঃ প্রীহ্ীলকুমার দে; সহকারী লভাপতিগণ : গউপেত্রনাধ গঙ্গোপাধ্যায়, 
জ্ীতাবাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শীনরেজ দেব, শীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় ঞবিমলচ্তর সিংহ 
ড” শ্রীষছনাথ লরকার, শ্রীসঞ্জনীকান্ড দাস ও ডঃ শ্ীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক £ 
জীনিশ্মলকুমার বসু, সহকারী সম্পাদকগণ : শীত্রিদিবনাথ রায়, শীপূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায়, 
জীপ্রবোধকুষার দাস, শ্রীদ্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; চিত্রশালাধ্যক্ষ, শীসোমেজচজ্ নন্দী; 
্রস্থাধ্ক্ষ : প্রনাধবন্ধু দত্ত) পত্ৰিকাধ্যক্ষ শীচিস্তাহরণ চক্ৰবৰ্্বা; পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ (২৩ 
চৈত্র ১৩৬৩ পৰ্য্যন্ত ) হীলেশচত্র তট্টাচাঁধ্য ; কোবাধ্যক্ষ : শীবন্দীবনচ্্র সিংহ। 

কাধ্যনির্বাহক-সঙ্গিতির লভ্যগণ ; ( সমশ্তপণ পক্ষে ) শ্রীনমল হোম, রেভাঃ এ. দৌতেন, 
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ভ্রীগোপালচজ্্র ভট্টাচার্য্য, প্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শীজগদীশচঙ্তর 
ভট্টাচার্য্য, শ্রজপন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গজ্যোতিঃপ্রলা্ধ বদ্দ্যোপাধ্যায়, গীনব্ৰেজ্জনাথ বহু, 
শ্রীপরেশচজ্জ সেনঙ্ুপ্ত, আপুলিনবিছারী সেন, শ্রীবিজলবিহারী ভট্টাচার্য, শবিনয় ঘোষ, 
শ্রযনোমোহন ঘোষ, শ্রমনোরঞ্ধন গুণ, শ্রিমম্মথনাথ সান্তাল, প্রীলীলামোহন সিংহরায়, 
শীশৈলেজনাখ প্রহরায়, গ্রহরেশচজ দাস; প্ৰহশীল রায় । ( শাখাপরিবৎ পক্ষে) শ্ীঅতুল্য- 
: চরণ দে, শ্ীচিত্বরঞন রায়, ডৰীমানিকলাল সিংহ, প্রীললিতষোহুন মুখোপাধ্যায়। (পৌরসভার 
প্রতিনিধি ) গীইন্নৃক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পরে, ১৯৫৭-এ ) ডাঃ কানাইলাল দ্াস। 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্র্িকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


পরিষদের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


১। পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে স্ার়তা করিবার অন্ত পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বত্সবের মত এই 
বৎসরেও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, 
চিত্ৰ-নিৰ্ব্বাচন, প্রন্থপ্রকাশ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল 

২। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি কর্তৃক পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের প্রাথমিক 
কাৰ্য্য শেষ হুইয়াছে। 

৩। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের অতিগ্রায় অমুসারে 
পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ নিৰ্ষ্মাচিত হইয়াছেন-_ 

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিস্ভীলয় : | 

বিদ্বাসাগর বক্তৃতা সমিতি : শ্রীমনাখবন্ধু দত্ব, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পক ও পুরস্কার সমিতি £ 
এীসজনীকান্ত দাস, সরোজিনী পদক-সঙ্গিতি : জগদীশ তট্টাচাধ্য, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা 
লঙ্মিতি £ শ্ীনরেন্দ্র দেব, কমলা বক্তৃতা সমিতি : ডঃ শ্ৰহষীলকুমার দে । 

(খ) দিল্লী বিশ্ববিভ্ধালয় £ 

নরসিংহ দাস পুরস্কার সমিতি: শীসঙ্জনীকান্ত দাস। 

(গ) UNমE800-ব সহিত সহযোগিতাকল্লে ভারত সরকারের স্রাশম্কাল কমিশনের 
উপসমিভিতে £ শ্রীনিশ্দলকুমার বস্তু। 

(ঘ) রবীন্দ্র শতবাধিকী উদ্‌যাপন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঠিত উপসঙ্গিতি £ 
ড’ শ্রীহ্খলকুমার দে, ঞ্সজনীকাত্ত দাস,’ শ্ৰীনিৰ্শ্মলকুমার বসু, শ্রীপুর্চন্্র মুখোপাধ্যায় ও 
পলোজেন্দ্রচ্জ নন্দী । 

($) দিদীর সাহিত্য আকাদমী একজন বাঙালী প্রতিনিধি নিৰ্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনজন 
উপযুক্ত সাহিত্যিকের নাম পাঠাইতে অন্থরোধ করার নিম্নলিখিত তিন জনের নাম প্রস্তাবিত 
হইয়াছে £- আইনবেম্ৰ দেব, প্রীসজ্নীকাত্ত দাস ও শ্রীঙ্গগদীশ ভট্টাচাধ্য | 

(৪) পরিষদের সংগৃহীত পুস্তক, প্রত্বসাজগ্রী এবং পরিষৎ প্রকাশিত গ্রস্থাবলী 
নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল £ 

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়েয় শতবার্ধিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী | 

(খ) সাহিত্য আকাদমীর উদ্ভোগে দিল্লীতে অহুঠিত পুস্তক প্রদর্শনী । 

(গ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমিতির কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বাষিক প্রদর্শনী | . 


পদ্দক পুরক্ষারাছি প্রদ্ধান ও সম্বন্ধনাদি জ্ঞাপন 


শ্রধোগেশচজ্জ বাগল তাহার “মধুসুদন গুপ্ত” বিষয়ক রচনার জন্ত এবং শীনরেন্্রনাথ বসু 
স্তাহার খাস্ককথা’ গ্রন্থ ও খাস্ভততু বিধয়ক পরিভাষা সঙ্কলনের অঙ্ক যথাক্রমে পরিষত্-প্রদত্ব 
“রামপ্ৰাণ গুপ্ত স্থৃতি পুরস্কার” ও “জপদীশ্চন্্র বহু পুরস্কার” পাইয়াছেন। 


৪ ধর্য] .. ভ্রিষটিতম বাধিক কাৰ্য্যবিষয়ণ শত 


মেপান ও ৮98 ৮৪০৪ 
জ্ঞাপন কযা হইয়াছে। 


০ 


পরিষদের অধিবেশন . 


১। ৬২তঙষ বাধিক অধিবেশন } ২৯ শ্রাবণ ১৩৬৩১ ২। প্রথম নিক অভির, 
২৪ কাৰ্তিক: ১৩৬৩। ৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৯ অগ্রন্থায়ণ ১৩৬৩; ৪। তৃতীয় 
মালিক অধিবেশন, ২৮ পৌষ ১৩৬৩ €। চতুর্থ মাঁপক অধিবেশন ১৯ মাঘ ১৩৯৩, 
৬। পঞ্চম, মাসিক অধিবেশন ২৫ ফান্তন ১৩৬৩, ৭ যষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৩ চৈত্ৰ 
১৩৬৩, ৮ । সপ্তম মাসিক আধবেশন ১১ বৈশাখ ১৩৬৪, > | অষ্টম মাসিক অধিবেশন 
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, ১৮ | মাইকেল মধুসুদন ঘত্বের সমাধিক্ষেত্রে অমিত স্বতিসভা ও কবির 
57 ১১। নবম মাসিক 
অধিবেশন ২১ আষাঢ়, ১৩৬৪ | | 


গ্রন্থাগার 


আলোচাবর্ধে গ্রন্থাগারে সোট ২৭৯ খানি প্রস্থ সংযোজিত হইয়াছে।  ইছার মধ্যে 
১৬৭ খানি ক্রীত এবং ১৪২ খানি উপহার হবক্ষপ প্রাপ্ত ।- এতছ্াতীত “সাছিত্য-পরিবৎ 
পত্রিকার বিনিষয়ে € খানি দৈনিক, ১১ খানি সাাছিক এবং ৩৭ খানি অন্তান্ত পত্রিকা পাওয়া 
গিয়াছে । পরিষংগ্রকাশিত গ্রস্থাবলীর বিনিঙয়ে চাকা বিশ্ববিস্ভালয় তাহাদের প্রকাশিত 
১৩ খানি গ্রন্থ পরিষদকে দিয়াছেন । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকখানি চীনা পুস্তক 
পরিষংকে ছান করিয়াছেন । গ্রন্থাগার হইতে (বৃহস্পতিবার এবং অন্তান্ত বিশেষ ছুটির 
হিন ছাড়া) ) প্রত্যহ ১ট1 হইতে ৭টা পর্যন্ত পুস্তক আদান প্রদান করা হইয়াছে । বিগত 
বর্ষে মোট ২৬,৮৯০ জন পাঠক পাঠিকা ( গড়ে প্রতিছিন ৯* জন ) গ্রন্থাগারের সুবিধা! গ্রহণ 
ফারয়াছেন। প্রস্থসংগ্রছের ৩২০০০ খণ্ড পর্য্যন্ত তালিকাভূক্ত করা হইয়াছে । কিন্ত স্থানাভাবে 
২৬০০০ খণ্ড মাত্র স্বিস্তত্ত ভাবে রাখিতে পারা পিযাছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইস্পাত 
নিশ্মিত পুস্তকাধার নির্মাণের জন্তু ১৪***২ (চৌদ্দ হানার ) এবং গ্রস্থতালিকা সঙ্কলনের 
অস্ত ৪***২ ( চাবি হাজার ) টাকা পরিবদকে সম্প্রতি দান করিয়াছেন । আশাকরা হায় 
108৮৮৮০৮৮০১ কিছুটা 
অগ্রসর হুইবে। 


পুথিশীলা . . 
'_ আলোচ্যবর্ষে বারধানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার চারিখানি বাংলা পুথি এবং 
আটখানি সংস্কৃত পুথি৷ শ্রীশুভেম্দু সিংহ রায় ১৬৫৭ শকাবে লিখিত "বান্তলী মঙ্গল” নামক 
একখানি এবং শ্রীকফচরণ দরকার ছুইখানি পুথি (সারদাতিলক ও বীরতন্্ৰ তন্ত্ৰ ) উপহার 


৮৬ 


১৭৪ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২ক সংখ্য! 


দিয়াছেন । অবশিষ্ট নয়খানি পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি হইতে বাহিয়া পাওয়া পিয়াছে। সেই 
পুখিগুলির নাম এই--১। চৈতত্তসঙ্গল। আদিখণ্ড, ২। চৈতন্তমঙ্গল, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড, 
৩। চৈতন্তচরিতামৃত, আদি মধ্য ও অন্তা খণ্ড ৪। গহকৃত শুভাগত বিচার, 
€। জীমস্বাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৬। শ্ডামারহন্ত, ৭1 সামুদ্রক ৮। সংকল্প ভাগবতামৃত, 
৯ | বৈকবতষ্ভবয়াল|| এই বারধানি গ্রন্থ তালিকাতুক্ত হুইয়া বর্ষশেষে পুধির সংখ্যা এইরূপ 
দাড়াইয়াছে__বাংল| পুথি--৩৩২১ ; সংস্কৃত পুথি--২৪৭৬ ; তিব্বতী পুথখি--২৪৪; ফার্সী 
পুথি__ ১৩) মোট--৬%৫৪ । 

আলো চ্যবর্ষে পরিষদের সংগ্রহতৃক্ত বাংলা পুথির ৩৩০খাঁনির ( ৬৭১--১***) বিবরুণ- 
মূলক তালিকা (Descriptive Catalogue) সঙ্কলিত হইয়াছে। এই তালিকা ক্রমে ক্রমে 
পাহিত্য-পরিৎ-পত্রিকার়” মুত্রিত হইতেছে । পযৰিবত্পত্ৰিকায এ পর্য্যস্ত প্রকাশিত সংখ্যার = 
_ (৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্য] ) এই বিবরপের ৫৯৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হুইয়াছে। পরিষদের 
সাশ্য, বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ এই বৎসরে পরিষদে বসিয়া ৭১ধানি পুথি দেখিয়াছেন ) 
এসিক্লাটিক লোসাইটিকে একখানি পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্বযিস্তালয়ের 
প্রাচ্যবিসাগবেষণ| বিভাগের (Department of Oriental & African Studies) 
অধ্যাপক টি. ভু, ক্রার্ককে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে আগত গবেষক এভওর্ড 
ভিমকৃকে ওখানি পুথির মাইক্রোফিল্ম প্ৰতিলিপি লইবার সুযোগ ছেওয়া হইয়াছে। 


গ্রন্থগ্রক1শ ৰ | 
১। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে অক্ষযকুমার বড়ালের গ্রস্থাবলীর “বিবিধ খণ্ড: 
ও ‘তুল’ নামক প্রন্থ সাহিত্যসাধক চরিতমালার নৃতন দুইটি গ্রন্থে 2৫12৬ ( লেখক: 
জ্রযোপেশচন্দ্র বাগল ) এবং যামেজ্রনদ্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী শেষ ( যষ্ঠ ধণ্ড--বিবিধি 
রচনাবলী ) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং রাসেন্দররচনাবলার প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
লাধারণ তহবিল হইতে একখানি পুরাতন পুৰি ‘বাসুলীমঙ্গলে’র মূল অংশের মুদ্রণ শেষ 
ছইয়াছে। য়াজনারারণ বসুর “সেকাল আর একাল), সঙ্গীব5ন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ" এবং 
সাহ্ত্যি-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত ২, ৮, ১৩, ১৫, ১৭, ৩৪১ ৩৬) ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫১ ও ৭১ 
সংখ্যক গ্রন্থ এই তহবিল হইতে পুনমূ'ত্দিত হইয়াছে। 
(গ) বাড়গ্রাম রাজ তহবিল হইতে বঙ্ধিমচজ্রের 'কুষ্ণকান্ধের উইল’ কালীগ্রসঙ্গ সিংহের 
ছিতোষ প্যাচার নক্সা” পুনমু্রিত হইয়াছে এবং গুসঙ্গনীকান্ত ঘালের সম্পাদকতায় নবীনচন্্ 
সেনের রচনাবলী মুক্রণের ব্যবস্থা! হইয়াছে। 


জাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
আলোচ্যবর্ষে পরিষদে পত্রিকার ৬৩তম বধের ছুই বংখ্য] প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার 


পৃষ্ঠ! সংখ্যা ১৩*। রচনার সংখ্যা বিষয়াচসারে এইক্ষপ-_মঙ্গলকাব্য ৪টি, পুথির বিবরণ-_২টি, 
‘ভাঁষাতত্ব--১টি ইতিহাস-__৪টি। 


৬৪ বর্ষ] ত্রিবষ্টিতম বাখিক কাৰ্ধ্যবিবরণ ৭৫ 
i চিত্রশালা 
আলোচ্যবর্ষে ভেদ সিংছ রায় মহাশয় তাহার সংগৃহীত ৫৩টি পাথরের পুরাতন মূর্তি 


অথবা! সুতির অংশবিশেষ পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই মৃষ্তিজলি সহ চিত্রশালার অন্তান্ 
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ুস্থে সাহিত্যিক ভাণ্ডার 
আলোচ্যবর্ষে এই ভাগার হইতে সাহিত্যিকের ছুঃস্থা বিধবা € জন এবং মহিলা 
সাহিত্যিক একজন-_ মোট ছয়ঙ্গনকে মাসিক ৬২৬ (ছয় টাকা) হিমাবে সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে । ব্যয়ের তুলনায় এই তহবিলের আয় যথেষ্ট না হওয়ায় প্রতি বৎসর সাধারণ 
তহবিল হইতে খণ লইয়া এবং তুই একজন সদ্বাশয় ব্যক্তির সাময়িক দান গ্ৰহণ করিয়া এই 
তহবিলের কাঁজ চালান হইতেছে । 


শাখা পরিষৎ 
আলোচ্যবর্ধে মেদিনীপুর, তাগলপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশনাদির 
খবর পাওয়া গিয়াছে । নূতন কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই। 


আর্থিক সহায়তা 


গ্রন্থাগারের উন্নতির অন্ত পূৰ্ব্ব উল্লিখিত ১৮***২ ( আঠারো হাজার ) টাক! ব্যতীত 
পশ্চিষব্গ সরকার পুস্তক প্রকাশ ও সাহিত্য-পরিষং-পত্জিকা+ মুন্রণের অন্য পূৰ্ব্ব পূর্ব 
বৎসরের ভ্তায় এই বৎসরও ছুই দফায় ২***২ (হই হাঙ্জায়) ও ১২৯৯২ (এক ছাজার 
ছুইশত টীকা দিয়াছেন। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্টান ১৯৫৩.৫৪ ও ৫৪1৫৫ সালের লাছাধ্য- 
হাব এই বৎসরে ১৫০২ ( এক হাজার পাচ শত ) টাকা ছিয়াছেন। 

আজ্মিয়লাল মুখোপাধ্যায়, প্ৰভোলানাথ চক্রবর্তী, শীরবীন্রনাথ নি উচা 
১৩৬৪ বঙ্গাব্দের কার্ধশির্বাছক সশিতির লভ্য নির্বাচন বিষয়ক মতি. (৮০৮) গণনা 
করিস্বাছেন। $উপেম্্রমোহুন চৌধুয়ী ও শীবলাইাদ কুণ্‌ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের হিসাবা্ধি পরীক্ষা 
করিয়াছেন! পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জানাইতেছি। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার, কলিকাতা শৌরপ্রতিষ্ঠান, শ্রীদীপক দন্ত চৌধুধী এবং প্স্ততন্দু সিংহ রায় 
প্রভৃতির দানের জন্য এবং অন্যান্ত বন্ধুবৰ্গ ও সহকন্দাদের নানারূপ সহায়তার জন্ত আমর! 
কৃতজ্ঞ। 


২৪ শ্রাবণ ১৩৬৪ 


শ্রীনির্মলকুমার বসু 
"_ লম্পাদক 


পাপা 


ন্‌ 


:- ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা 


শ্রকালীকিক্কর সেনগুপ্ব__মন্দিরের চাবি (স্বরচিত )। প্রীনিশ্বলকৃমার বহু- অখ বর্ণ- 
পরিচয় কথা ( নারায়ণ চৌধুবী ) Early Bengali 38178 Poetry ( আশুতোষ 
ভট্টাচার্য্য ), বাণীয়েখা ( সুয়েজ্জলাল রক্ষিত), সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ও সঙ্গীত সার সংগ্রহ 
(প্রজ্ঞানানন্দ ), Centenary Volume, Presidency College, উদ্বাসী ( সুখেন্রলাল 
চট্টোপাধ্যায় ) আলা যাওয়ার পথের ধারে ( শিবতোষ মুখোপাধ্যায়) Everest (9. M: 
Goswami ), Krishnanath College Centenary Volume প্রীনরেজ্রনাথ বস 
জলধর সেনের আন্মু্ীবনী (শ্বরচিত)। প্রীতৃপ্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযন_মাতৃসীতা। গুৰিধপ্ৰসাদ 
ভটইাচাধ্য--ভারতচন্ত ও রাষপ্রনাদ (হ্বরুচিত)। প্রদভীশচন্ত্র রার_স্থতিপূ্া গ্রস্থহ/লা 
১ম]-২য়, গ্রেমপুষ্পাঞ্জলি, ভগবদনীতি কুহমাৱপি, শীশীরঞ্জবিছার কাব্য, ভক্তিকুমুমাঞ্জ লি, 
প্রবন্ধাবলী, ধৰ্ম্মদঙ্লীত সংগ্রহ, চব্ৰিত্ৰচিদ্কারত্ব গ্ৰন্থ, বছোকী প্ৰাৰ্থনা। শপূৰ্ণচনদ্ৰ মুখোপাধ্যায়--- 
Figaro Salon, The A. B. 0. of Indian Art, The A, B..C. of Japanese Art, 
Greek Art on Greek 901], The Influences of Indian Art| তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যাক--তিনিখাঁনি চীনা পত্ৰিকা, দুইখানি চীন! পুস্তক, Steeled in Battles 
Charges inthe villages, Six A. M., Son of the Working Class, The 
White Hared Girl, The Womens Representative, Dragon Beard Ditch, 
The Plains are Ablaze, The Harricane, Chu Yuan, The Dragon Kings 
Daughter, Li Saw, Well of Bronze শবিতাময়ী বন্থ_ প্রবাসী ( ১৩৪৭, ১৩৪৮, 
১৩৪৯, ১৩৫৪, ১৩৫১, ১৩£২, ১৩৫৩, ১৩৫৪ ( ২য় খণ্ড ), ১৩৫৫, ১৩৫৯, ১৩৫৭ (২য় 
খণ্ড ); শনিবারের চিঠি ১৩৪৩ (কান্ঠিক-চৈআ), ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৭, ১৩৪৮, 
১৩৪৯, ১৩৫০) ১৩৫১১ ১৩৫২, ১৩৫৩, ১৩৫৪, ১৩৫৫১ ১৩£৬, ১৩৫৭ ( বৈশাখ-আশ্বিন )) 
সাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্ধিকা ( ১২৷১৩।১৪।১৫৷১৬ খণ্ড), সাহিত্য-পরিষিৎ-পত্রিকা £ ( ১৩!১৫৷১৬৷। 
১৭১৮২১২২ ) ভাগ । আচারুখীলা সেন--শু৪চৈতন্তচবিতামৃতম্‌, ( বহুমতী সং), পরম- 
পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ( ১ম খণ্ড ), পরমাপ্রকৃতি শীশ্রীদারদামণি, ( অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ) শস্ষরাচার্য্য 
্রস্থমালা (১ম খণ্ড), শীরণন্ধিং বন্দ্যোপাধ্যায়__ভাৱতে স্বাধীনতার ইতিহাস ( স্বরচিত )। 
প্রেম সহচয়ী ( উদ্ধবদাস ), গুক্বেতর (সুন্দরানন্দ বিদ্ত বিনোদ), চরিতস্ধা ২৩1৪।৫৬ (রানদাস 
বাবাজী), সীতগোবিন্দ (বিরজাশঙ্কর দাস)। মূলাঞ্জোড় ভারতচন্ত্র গ্ৰন্থাগার--‘পকশৎ স্মরণী’, - 
পুস্তিকা । শ্রীংরিদাদ প্যোতিবার্ব_জন্ম মাস বিচার ( স্বরচিত )। ইউ. এস. আই. এস. 
পরমাণু রহ ( গৰ্ডন এডাষস ডীন ), মুক্তির উঙ্জানে (ভীভ্যা্ ও ওয়াল )। বিশ্বভারতী 
্রশ্থন বিভাগ--ববীন্দ্ৰ জীবনী ৪র্থ খণ্ড (প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় ), শিল্পচৰ্চ| ( নন্দলাল 
বস্থ), বাংলায় সী আচার (ইন্দিরা ছ্বেযী চৌধুরাণী ), স্বাশিবিজ্ঞানেয় গোড়ার কথা 


৬৪ বর্ষ] ' উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা ৭৭ 
( পূর্ণেনদুক্মার বন্ধ ), সাহিত্য প্রকাশিকা ( ২ খণ্ড বাংলার জাগরণ (আবদুল ওতুদ ) রসায়ন 
ও সততা ( প্রিয়দারঞ্জন রায়), নবযুগের ধাতু চতুষ্টর ( অগন্নাথ গুপ্ত ), প্রাচীন তারতে 
বিজ্ঞান চৰ্চ| (রমেশচন্্র সজ্ুসঙ্গার় ), শেফীলি ( স্বৱবব্তান ৫*)1 পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
Indian Temple Sculpture (A. Goswami)l ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নিউচ্িযীঁ 
Textiles and Ornaments of Indial S=গেমকসার মিত্র মজুমদার--হালির 
তুবড়ি (স্বরচিত.)। বরেঙ্জ বিসার্চ সোসাইটী-_হয়শর্ব পঞ্চরাত্ৰহ V০], ]-]] | পীহধীরতজ 
সেনগুধ-_গীতা। জওীশতীক্ষার চট্টোপাধ্যায়__আবন বেদ (জ্রদ্ানম্্ কেশবচন্র সেন ), 
Lecturés in Indias (3), Synthesis of Religion (B. 0. Ghose), Lectures in 
America (P. 0, Mozumdar)|  জ্যালবার্ট ব্রিল (যুক্তরাষ্ট্র) Fundamental 
Fundamentals (ম্বরচিত )। ৪ীশববিদ্ৰ দত--গ্রস্থাবলী- (শ্বরচিত )। সাহিতা 
একাডেষী_Contemporary [11697850061 ভারত সরকার শিক্ষা বিভাগ 
Libraries in India (1951) | গীতা প্ৰেল-গোরক্ষপুব-_কল্যাণ। শীযোগেআনাথ 
শপ-__লাধক কমলাকান্ত (স্বরচিত )। শীপ্রিয়দশ বম্দ্যোপাধ্যায়--হৱপ্ৰসাদ বচনাবলী 
(১৯২), রঘুনাথ দত এণ্ড সন্স প্রাইভেট (ঃ-—Paper Trade Manuall ঢাকা 
বিশ্ববিছ্বালয়-_-[)8০০৪ University Act (1953), Eastern Humanism (8, Levy), 
Absorption of the Vratyas (H. P. Sastri), The Meaning of Art eto, 
(BR. N. Tagore), The Art of War in Ancient India (P. 0, Chakravorty), 
গীক্‌ফকৰ্ণামৃতম্‌, কীচকবধ ও পল্লাবতী (সুষীলকুষার দে সণ) Dacca University 
Calender (Vol. I), Concepts 01 Riti and Guna in Sanskrit Poetios 
(P. C. Lahiri), ভবানন্দের হরিবংশ ( সতীশ্চন্দ রায়) Puranico Records on 
Hindu Rites Customs (R. 0. Haszra), History of the Pesramars 
Dynesty (70. 0; Ganguly )| গীত! ভারতী মিশন (নোয়াখালী )। এশ্বক 
( প্ৰেমানন্ )। শ্রিক্ষিতীশপ্রদাদ চট্টোপাধ্যার--9৮০এড of changes in Traditional 
Culture ( খরচিত)। B. B. C. London—B. B. C. Hand Book 1987 | 
আহিশ্বেশ্বরনাথ রেউ--বিশ্বেশ্বর স্থৃতি। শহেসেআনাখ চট্রোপাধ্যায_-তারা ও ফুল, নবসেঘদূত 
ভৈরযী, যুগলক্ধি, (খ্বরচিত )। শ্ববীন্রনাথ সপ্ততীর্থ--সহজ সাধন (স্বরচিত ) 
প্রীকষণময় ভট্টাচাধ্য--বাংল| দেশের গ্রন্থাগার (১ম খণ্ড)। প্রীবিশ্বনাখ দ্বত্ত_মছান্ভার্ত 
(কালীপ্রসন্ন সিংহ), শৰ্বকল্পক্কস (রাধাকান্ত দেব), মহাতারত-সাদি, ভীষ্ম, কোণ, 
্বর্গীরোহণ পৰ্ব্ব, ( বর্সান সং), রামায়ণ (গষ্ভ ) বঙ্গবাসী, গ্রস্থাবলী ( বলেম্গনাধ ঠাকুর ), 
সেক্সপিযর_-৩র-৪র্ঘ খণ্ড (হারাণচজ্ব রক্ষিত ), বিস্তানাগর ( বিহারীলাল সরকার ), বন্ধু 
আমার, মুদ্ীর দোকান ও সন্ধ্যার ( ক্ষিতীজ্বনাথ ঠাকুর ), হেঙজ্যোতি ( হেবেন্্নাথ ঠাকুর ), 
গিরিশচন্্র বা গিরিশ প্রসঙ্গ ( অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় )। অনাদিতভূযণ দাস--হশমহাবিস্া-১ম 
( হেষচত্র) রাজা ভ্ৰকুপেজ্‌চঅ লিংহ-্রাঙ্গপ্যধর্্দ ও হিনুয়ানী ( শশিশেধরেশ্বর যায় ), 
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বর্তমান ভারত ও ইংরাজ শাসন (ক্রজ্জজাধব বহু ), আমাদের শ্বরাদ্গ (গান্ধী), 
জীমহাতারতের বৃহৎ সুচী (অয়চজ্র সিশ্াস্তভৃষণ ), হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন ( বিনয়কুমার 
সরকার ), ফিরিঙজ্গি বণিক ( অক্ষ্যকুদার সৈত্রেশ্ব ), সৌন্দর্যাতত্ব (অভয়কুষার গুছ), - 
বর্ষশেষ (চঞ্চলকুমাব চট্টোপাধ্যায়), গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি, বিধবা বিবাহ ( গান্ধী ), 
হিন্দু সাজ ( অনাদ্বিচয়ণ তবফদার ), বিশ্ব ভারত (২য় খণ্ড) (রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় ), 
আধ্যধৰ্ম্ম (ঈশানচজ্র রায়চৌধুরী ), ব্ৰহ্মচৰ্য (স্বামী ত্রিগণাতীত ), সত্যের সাধন 
(চন্রকুমার ভট্টাচার্য ), ( শ্ীকেদাবনাথ ভারতী ), শিক্ষা না সেবা (জন্থ-হীরেন্রনাথ 
দত্ত), ব্রাহ্মপষাজে চল্লিশ বৎসর ( শ্রীনাথ চন্দ্ৰ ), ইতিবৃত্ত-তত্ব ( পারীমোহন দাস ), অধ্যয়ন 
ও সাধন! (প্রক্থল্পচ্জ রায় ), শিক্ষাবিজঞান-১ | ২1৩ ভাগ ( বিনয়কূমার সবকার ) বলশেভিকী 
( পুলকেশ ছে ), চা ( শচীন্রনাথ ঘোষ ), কল্তাশিক্ষা সোপান (শাশ্রপ্রকাশ সমিতি ), 
আমার জীবন ১ ( নবীনচঙ্্র সেন ), বাল গঞ্গাধর তিলক, গান্ধীজির জীবন প্ৰভাত 
(ব্জআিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ), পরলোকের পত্র ( অস্থিকাঁচরণ গুপ্ত ), পঞ্চামৃত ( তারাকুমার 
কবিবত্ব ), বাঙ্গালীর মন্তিষ্ক ও ভাতার অপব্যবহার ( প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বায় ), স্বতিভর্পণ/( পূর্ণচন্দ্ 
বায় ), হাসির ছুল্লা ( বতীন্্রপ্রাদ ভট্টাচার্য্য), একমেবাদ্বিতীয়ং ( ব্ৰহ্মসঙ্গাত ), স্ত্ৰী স্বাধীনতা 
( ষহুনাখ দে ), হিন্দু ডুবিল ( কাঁষাধ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ), কপালকুণ্ডলা ( সংক্ষিপ্ত ), সঙ্গীত 
তরঙ্গ (রাধামোহন সেন ), আমাম ও বঙ্গদেশে বিবাহ পদ্ধতি ( বিজয়ভৃষশ ঘোষ চৌধুৰী ) 
দ্বিজেন্দ্রলাল ( উপেজ্জনাথ বিস্তাভূষণ ), এপতিতোদ্ধার কাব্য (নগেম্রচন্্র দাস )। 
কাদস্বরী (তারাশঙ্কর তর্করত্ব), পখস্বতি (স্থধীরচন্ত্র তাছুভী ), সাধন! ( বিনয়কুমার 
সরকার ), বিস্তাকল্পক্র-১ম ( কালীবর বেদাস্তবাগীশ ), পাকরাজেশ্বর ( নৃত্যলাল শীল গর" ), 
মীরকাপিম ( অক্ষয়কুষার মৈত্রেয়), শঙ্করাচার্যচরিভ ( শরচ্চন্্র শাস্ত্রী ), কুষারসভব কাব্য 
( দীননাথ সা), মালবগীত] ( যোপীন্দ্রনাথ বস্থ ), ভারত প্রদক্ষিণ ( দুর্গাচরণ রক্ষিত ), 
ধৰ্ম্মশাস্ততত্ব ও কর্তব্য বিচার (বীবেশ্বব পাড়ে ), প্রাচীন ভারত ১1২1৩ খণ্ড ( যোগীননাথ 
সমাদ্দার ), অতিব্যক্ধিবাছ (ক্ষিতীজ্রনাখ ঠাকুর), রাম বনবাস ( শ্রীযন্ত বিস্তাভৃষণ ), 
আধ্যসভাত| ( শশধর রায় ), বেদাস্ত সুত্র (ধচুনাথ মজ্তুমদার), পদ্ম| ও দীপালী ( প্রমথনাথ 
রায়চৌধুরী ), স্বাহ্ছ্য-তত্বম্‌ ( গোবিন্দ প্রসাদ বায় ), নীলঙষাশিক ( দীনেশচন্ত্ৰ সেন), সারলাখের 
ইতিহাস ( বুদ্দাব্নচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য ), তীর্ঘের পথে (সুরেন্দ্রপ্রলাদ লাহিড়ী চৌধুরী), রাজতরঙজিণী 
( নিবারণচন্দ্র বিভ্ঞারত্ব ), গৌড়ীয় উধধাবলী (গৌত্রাচবণ পাল), সী তাভাল (বিশ্বেশ্বর 
চক্ৰংত্ত্বা ), কান্ডকবি ব্রজনীকান্ত (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ), ভারতবর্ষ ( তুৰ্গাদাস লাহিড়ী ), 
সীতা ( অবিনাশত্জ্ৰ দাস), ললিত প্ৰসঙ্গ ( হুয়নাথ বস্থ ), সতী-শতক ( নির্মসাবাল! 
চৌধুয়ানী ), পরহ্ার্থ সঙ্গীত রত্বাকর ( হরিশ্চজ্ব দত্ব প্র" ), উচ্চ শিক্ষক সহচর ( দ্বিজলেজ্নাথ 
নিয়োগী ), মৈবিলী জিলন নাটক ( ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ), লুপ্ত সংবত্সর নিরসন ( বছুনাথ 
দ্যায়রত্ব ), ব্ৰাহ্মণ্য সম্পদ ( শশিশেখব্ৰেশ্বৰ রায় ), রাজা বামজোহন রায়ের ধৰ্ম্মমত ( জয়নাৰ 
চৌধুরী ), বঙ্গীয় নাট্যশালা ( ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ), ছিন্দুধর্েব উপদেশ ( শ্রীনাথ ঘোষ ), 
ভীগ্ম মহাদ্ৰ্শন, কৌতুক বিলাস (শ্তাঙগাচরণ দ্বিজ ), ভাৰ্গব-বিজয় কাব্য ( গোপালচন্ত 
চক্রবর্তঁ ), কিরাতাঙ্জন-১ম ( নবীনচন্ত দাস ), প্রাচীন ভূগোল খগোল বিবরণ ( ঘুৰ্গাচন্ত 
সাম্ভাল ), প্রীসহানাটক ( মধুসুদন মিশ্র), বক্তৃতা (কেশবচন্দ্র সেন), কৃষকসৰ্বান 
( অস্বিকাচবণ গুপ্ত ), জগন্নাথবন্লভ নাটক, দেশমাতৃকা পূজা (শশিশেখরেশ্বর বায়), শীতত 
শঙ্কৱাচাৰ্য্য গ্ৰন্থমালা, হংসদূতম্‌, (উপেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় সণ) পদ্বাস্কদূতম্‌ শ্বামাচরণ কবিবত্ব লং 
অ্রজবিলাস (বিস্ভাসাগর), প্রশীলাবিলাপ নাটক (স্থরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ), শক্ষরাচার্য্য, 
ভাবত সমর বা গীতা পূর্ববধ্যার ( রামদযাণ হদুমদার ), কৰ্ম্মবীর সুরেন্সনাথ, সনাতন ধৰ্ম্ম 
সৌরত (প্রমোদকান্ত বসু ), হিন্দুধৰ্ম্মের বিশেষস্থ। 





স্পা 


চতুঃষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ষ-নির্বাহক- 


সমিতির সভ্যগণের তালিকা 


সভাপতি 
গীহণীলকুমার দে, ১৯৷এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪ 


সহকারী সভাপতি 
শীমঞজিতকুমার ঘোষ, ৪২, শ্রামবাজার হ্রীট, কলিকাতা-৪ 
* নরেন্দ্র দেব, ৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৭ 
*নিৰ্মলকুমার বসু, ৩৭ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩ 
* বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায়, গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর, বিছার 
* বিমলচঙ্জ সিংহ, ২২৭২ লোয়ার সাৱকুলায় রোড, কলিকাতা-২০ 
* য্দুনাথ সরকার, ১* লেক টেরেন, কলিকাতা-২৯ 
* সজনীকাস্ত দাস, ৫৭ ইল বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩+ 
* স্ন্নীতিকুমায় চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, করিকাতা-২৯ 
সম্পাদক | 
শীপূর্ণচ্জ মুখোপাধ্যায়, পি ৭* সি. সি. ও. এস. কলিকাতা-২ 
সহকারী সম্পাদক 
শ্ৰীত্ৰিদিবনাথ রায়, ১৯।এ ীীনাথ মুখা ন লেন, দষদম, কলিকাতা-৩* 
» প্রবোধকুমার দাস, ৭১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬ 
* মনোরঞ্জন গুপ্ত, »ই যোগোস্ভান লেন, কলিকাতা-১১ 
* সুবলচঙ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্‌ বিশ্বান রোড, কলিকাত|-৩৭ 
চিত্রশলাধ্যক্ষ 
শ্রুসোমেআচজ নন্দী, ৩:২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাঁতা-৯ 


গ্রস্থাধ্যক্ষ 
প্রননাখবন্ধু দত্ব) ২৬ গীতান্বর ঘটক লেন, জালিপুব, কলিকাঁতা-২৭ 
পত্রিকাব্যক্ষ 
ঞচিত্তাহরণ চক্রবর্ভাঁ, ২৮1৩।বি সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬ 


পুথিশালাধ্যক্ষ 
প্রভপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ ম্যাকলিয়ত ট্রীাট, কলিকাতা 


আইনজীবী 


৮০ . লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


কোষাধ্যক্ষ 
জীবন্দাবনচন্দ্ৰ সিংহ, ৫৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ রোড, কলিকাতা-২  বিযয়ভোগী 
কার্ষ-নির্বাহুক-সমিতির সম্যগণ | 
প্রীআামিমুর রহমান, ৪৫, দিলখুসা ট্রীট কলিকাতা-১৭ চাকুরিজীবী = 


* রেভাঃ এ. দৌতেন, সেন্ট জোসেফ চার্চ, ব্যাঁবাকপুব, ২৪ পরগণা ধর্মযাজক 
* কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাঁকুরি্রীবী 


* কুষাবেশ ঘোষ, ৪৫।এ, গড়পার রোড__কলিকাতা-2 ব্যবসায়ী 
* গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫০৮*।সি গৌরী বাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক 
* চপলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, ২৪1এ হেমেজ্ সেন কীট, কলিকাতা _ সাংবাদিক 
* জগদীশ ভট্টাচাৰ্য, ৩৫ স্কটস্‌ লেন, কলিকাতা-৯ | অধ্যাপক 
* জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি, ২৫৬ মনোহরপুকুর রো, কলিকাতা-২৯ 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী 
* জ্যোতিষচঙ্জী ঘোষ, ৩৫1১০, পল্পপুকুব রোড, কলিকাতা1-২* ব্যবসায়ী 
* নবেম্দ্ৰনাথ বস্তু, ৪৫ আমহাস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ৰ চাকুরিজীবী 
* পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সাবকুলার বোঁভ, কলিকাঁতা-৯ এ 
* পুলিনবিহারী সেন, €৪।বি ছিদুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ ' গ্ৰ 
* মনোমোছন ঘোষ, 2২1৩, ভূপেন্দ্ৰ বহু এতিনিউ, কলিকাতা-৪ এঁ 


* অস্থনাথ সান্তাল, ৪০।বি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাঁতা-১১ লাংবাদিক 
* ষোগেশচন্্ৰ বাগল 5২০1২, জাপার সাকুলার রোড, কলিকাতা» - চাকুরিত্রীবী 
* লীলামোহন সিংহ রায়, ১1১এ, উড স্ৰী, কলিকাতা-১৬ বিষয়ভোগী 
* শৈলেজ্তকৃষ্ণ লাহা, ৪৩, ভরি, সি, ব্যানাঞ্জি প্রীট-_কলিকাতাও = চাকুরিজীবী 
* শৈলেঞ্জনাথ গুহ রায়, ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাভা-৯ ব্যবসায়ী 


* শুবেেশচন্দ্ৰ দাস, ১১৯ ধৰ্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ এঁ 
* সুশীল রায়, ১৩বি কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী 
শাখা-পরিবণ প্রতিনিধি 
প্রীঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চানতলা, নৈহাটী ২৪ পর্গপা | শিক্ষক 
* চিত্রবধ্রন বায়, পি ৮ বেলেঘাট| মেন রোড, কলিকাতা-১* ব্যবহারজীবী 
* মাশিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুব, বাকুড়া, ূ শিক্ষক 
* ললিতমোহন মুখোপ্যাধ্যার, ১৪৭ গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া_ হুগলী 
| অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী 
পৌরসভার প্রতিনিধি 


ডাঃ প্রকানাইলাল দাস, €৫1বি বত্রীদাস টেম্পল ট্রিট, কলিকাতা-৪ চিকিৎসক 
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৬৪ বর্ষ, ৩যু-৪ৰ্থ সংখ্যা 
১৩৬৪ 





এই প্রবন্ধের সহিত পঞ্চানম্বের গান নাঁষে দক্ষিণচব্বিশপরগনা জেলায় প্রচলিত 


_ একটি প্রাচীন লোকগাথা প্রকাশিত হুইল। উহাতে দক্ষিপচব্বিশপরপনার প্রসিদ্ধ 


, লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এ দেবতাটির পূজা 
উপলক্ষে এখনও গায়েন নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা উহ গাহিয়| খাকেন। 

ঈক্ষিপ-চব্বিশপরগনার প্রতি প্ৰায়ে উক্ত পঞ্চানদ্দ বা বাবাঠাকুবের দ্ান্তানা আছে। 
বড় বড় গ্রাষে আবার উহার সংখ্যা একাধিক । এ দেবতার পরিচয় অজ্ঞাত। সাধারণ 
লোকে কোথাও তাহাকে পঞ্চানন্দ, আবার কোথাও বাঁবাঠাকুর নামে অভিহিত করেন। 
বর্তমান সময় ব্ৰাহ্মণেরাই তাহার পূজারী । তাহারা পঞ্চানন বলিয়| তাহার পরিচয় দেন। 
কেহ কেছ আবার তাহাকে শিবের পুত্র বলেন। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত গানে 
কিন্তু পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন, উক্ত তুই নামেই তাহার উল্লেখ দেখ! যায়। পঞ্চানন্দ কথাটির 
ব্যুৎপত্তি কি, তাহাও অজাত। কাহারও কাহারও মতে উহ! পঞ্চানন শব্দের গ্রাম্য 
অপব্যবছার১। 

উক্ত পঞ্চানদ্দ যে এককালে দক্ষিণবঙ্গেয় আদিবাসীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। তাহার সূর্ঠিতে এখনও আদিম তাব দেখা ষায়। এতত্বিপ্ন তাহার বাবাঠাকুর 
নামটিও আদিম ভাবব্যঞ্জক ৷ উহাই বোধ হয় তাহার প্রাচীন নাম। সম্ভবতঃ ব্ৰাহ্মপগণ 
পরবর্তী কালে তাহার পূজারী হইলে তাহাকে পঞ্চানন নামে আখ্যাত করেন এবং তদবধি 
তাহার উত্তব্রপ ভুইটি নামই চলিয়া আসিতেছে । ব্রাহ্মণের! তাহার একটি ধ্যানও রচনা 
করিয়াছেন। উহা এই, 

“দ্বিতূজং জটিলং শাস্তং করুণাসাগরং বিতূম্‌। 


এই ধ্যানটি কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই, পঞ্চানন্দেয় পুজারীছের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। 
অধুনা ছক্ষিণ-চব্বিশপরগনার সৰ্ব্বম এ ছেবতাটির মূৰ্তি এক ষল্পের আকারে সাধারণতঃ 


+ একটি উচ্চ বেছীর উপর কোথাও হক্ষিণ পা, আবার কোথাও বা বা পা মুড়ির ও অন্ত পা 


বুলাইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় গঠিত হয় এবং একটি হাত এ প্রকারে নিশ্দিত পায়ের গোড়ালীর 
উপর ও অন্ত হাতটি হাটুর উপর রক্ষিত থাকে । তাহার দেহ ন ও রক্রবর্ণ, পরিধানে 


১। সকল বাল! অভিযান, _ছধলচজ সিত্ৰ । 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্য! 


ব্যাক, সম্তকের কেশরাশি বেশীর আকারে গুটাইয়া সঙ্দিত, মুখে দীর্ঘ ঘন গৌফ, চক্ষু 
ছইটি বৃহৎ ও উন্মত্ত এবং কৰ্ণদ্বয়ে ছুইটি কলিকা ফুল দেখা যায় (চিত্র ১)। 

দক্ষিণ ভারতে তামিল ও তেলে জাতির মধ্যে উক্ত দেবতাটির অহর্ূপ একটি দেবতা 
আজিও পূজিত হুয়। উছার একটি আলোকচিত্রের প্ৰতিলিপি তুলনার জন্য এই প্রবন্ধের ৷ 
সহিত প্রকাশিত হুইল (চিত্র ২)। দক্ষিশ-ভারতের অনাধ্য আাবিড্বংশোস্তব তামিল ও 
তেলেণ্ড জাতির উপাস্য উক্ত লৌকিক ছেবতাটির সহিত উল্লিখিত পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুবের 
আকারের সাদৃশ্য দেখিলে বুবিতে পারা যায় যে, দক্ষিশ-বজেও প্রাচীন কালে তামিল ও 
তেলেণ্ড জাতির পূর্বজগণেয় অমুরূপ ধর্মভাবাপন্ন আছিম মানবগণের বাস ছিল। 

আদিম জাতির উপাশ্ত বলিয়াই বোধ হয়, বর্তমান সময়ে তাহাকে ব্রাহ্মণদের দেবষম্বির 
মধ্যে স্থান দেওয়া হয় না এবং সৰ্ব্বত্ৰ ছয় কোন বৃক্ষতলে মৃত্তিকার বেদীর উপর নতুবা পৃথক্‌ 
গৃহ বা আচ্ছাছনষধ্যে রাখা হুয়। তাঁহার এরূপ আস্তানা ইদানীং ছক্ষিশচব্বিশপরগনার 
ধান মানে প্রপিদ্ধ। উক্ত থান শব্দ সংস্কৃত স্থান শব্বের অপভ্রংশ। 

অধুনা সাধারণ লোকে এ দেবতাটির নিকট বালকদের জর, পেঁচোঁয় পাওয়া (ধনথষইক্কার ) 
প্রভৃতি কতকগুলি রোগমুক্তির অন্ত মানত বা মানসিক করেন এবং তাহা সফল হইলে 
আমিব নৈবেস্ত ও হাগবলি দিয়া তাহার পুজা ছেন। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত গানে 
তঙ্জন্ত তাহাকে বেধ্যের (ব্যাধির) ঈশ্বর বলিয়া উল্লেখ কয়| হইয়াছে । উহাতে আরো 
দেখা বায়, এ সকল ব্যাধিই তাহার অনুচয় এবং অন্নাহুর সহাপাত্র । . 

নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ববিদ্গণের অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম 
মানবেরাই একপ দেবতার স্ৃটটি করেন। তাহাদের তখন বিশ্বাস ছিল মে, অদৃত্তে বহু 
অশরীরী জীবগণই যাবতীয় জাগতিক ঘটনার স্থাইকায়ক এবং তাহাদের অসন্ভোষেই 
মানবগণের জীবনে নানাজ্জপ রোগ ও অকালমৃত্যু প্রকৃতি বিপদ্‌ আপদ্‌ লংঘটিত হুয়। 
সে কারণ তাঁছায়া এ সকল জশবীরী জীবের অলস্ভোষের তয়ে তাহাদের কাল্পনিক প্রতীক 
নির্মাণ করিয়া প্রার্থনা ও জীববলি প্রভৃতির দ্বার! তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং 
মানবগণের অঙ্গলের নিষিত্ত সকলকে এরূপ দেবতাদের, সন্কোষকর কার্যে নিয়োজিত 
করাইবার উদ্দেস্তে নানাপ্রকার ভীতিসঞ্চারক গাথা রচনা করিয়া সর্ব প্রচার করিতেন। 
উহাই ছিল উল্লিখিতরপ হেবত| সৃষ্টি, গাখ| রচনা ও প্রচারের কারণ। 

এতৎলহ প্রকাশিত পঞ্চানন্দের গানটি এ শ্রেণীর একটি আছিম গাঁখার নিদর্শন | উহার 
ভাবা ছক্ষিশ-চব্বিশপরগনার আধুনিক চলতি গ্রাহ্য ভাষার তায হইলেও প্রকাশভঙ্গী ও 
বচনাপ্রশালী খুব প্রাচীন ও দেবচরিত্রও আদিম ধরণের । পূৰ্ব্বে উহা লোকমুখে প্রচলিত + 
থাকার ক্রমশ: দেশের ভাব! পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উছার প্রাচীন ভাষাও রূপ ব্দলাইয়া 
ব্র্তযান আকারে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু উছায় প্রকাশভঙ্গী, রচনাগ্রণালী ও দেবচরিজে 
মোটামুটি ঠিক বরহিয়া গিয়াছে । উহাতে দেখা যায়, দেবতা পঞ্চানন্দ নিজ পূজা প্রচারের 


৩৪ বর্ষ] পঞ্চানন্দের গান ৮৩ 


মত্ত লোককে গুণে আকৃষ্ট না করিয়া, আদিম আঘর্শীুষায়ী তাঁহার অমুচর ব্যাধিদের দ্বারা 
বিপন্ন ও তীত কবির! ভক্ত করাইতেছেন। 

উক্ত গানে উহার রচয়িতা দ্বিদ্র রাসানন্দের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহাতে তাহার 
অন্ত কোন পরিচয় নাই । উহার শেষাংশে সওদাগরের দক্ষিণ সফরের বিবরণে গজাতে স্বান, 
নদীর জোয়ারে নৌকা ছাড়া ও জোয়ার ভাটা না মানিয়া নৌকা পরিচালনা প্রভৃতি বে সমস্ত 
বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি দক্ষিণ-চক্বিশপরগনা 
অঞ্চলের কথাই বলিয়াছেন । 

উহাতে আরে! দেখা যায় যে, পদ্ধমাল! নামক একটি গ্রামে দেবতা পঞ্চানন্দের পূজার 
প্রবর্তন হয় এবং উক্ত সওদাগর সফর শেষে দেশে আসিয়া জোর়ারভাটাবিশিষ্ট এক নদী 
হইতে সেই গ্রামে অবতরণ করেন। অধুনা এরূপ নদীর সান্নিধ্যে দক্ষিণ-চব্বিশপরগনায় 
কিন্তু এ নামে কোন জনপদ নাই। এ প্রদেশের সমগ্ৰ দক্ষিণাংশ পূর্বে ব্যাত্র ও গণ্ডাৱাদি 
শ্বাপদসন্থুল হুইয়া বনময় অবস্থায় ছিল এবং বহুদিন উছা এ প্রকারে দুর্গস থাকায় তথাঁকার 
প্রাচীন জনপন্গসমূহের নাম অজ্ঞাত হইয়া পিয়াছে। লে কারণ প্রাচীন কালে সেখানে এ 
২ নামে কোন জনপদ থাকিলে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। উহাতে অন্তান্ত যে সকল 
স্থানের নাম আছে, সেগুলিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। 

বর্তমান সময় বঞ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নান! স্থানে এবং হাওড়া ও হুগলী জেলারও 
কতকগুলি প্রামে শিবঠাকুরের তাত পঞ্চানন ঠাকুর নামে একটি লৌকিক দেবতা পূজিত 
হন। কেহ কেছ এ দেবতাটি ও দক্ষিণচব্বিশপরগণার উল্লিখিত পঞ্চানন্দ ঠাকুর অভিন্ন 
বলিয়| বিবেচনা করেন’ । কিন্তু উক্ত পঞ্চাননের ধ্যানের সহিত দক্ষিণ চব্বিশপরগনাঁব 
পঞ্চানন্ ঠাকুরের মৃত্তির মিল নাই। এ ধ্যানে বণিত পঞ্চানন্দ পল্পাসনস্থ ও গোম্বপবাহন- 
বেষ্টিত এবং তাহার হস্তে ত্রিশূন ও কে ক্রত্বাক্ষের মালা আছে । গুহ্বকুষাব সেন মহাশয় 
বর্ধমান অঞ্চলের এরূপ পঞ্চাননকে বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব বা ক্ষেত্ৰপাল বলিয়াছেন এবং তাহার 
পরিচায়ক পঞ্চাননসঙ্গল ও পঞ্চাননের ব্ৰতকথা নামে ছুইখানি পু'খিরও উল্লেখ করিয়াছেন* ৷ 
বৃহ্দ্‌কুপ্রযামল নামক সংস্কৃত প্রস্থে পঞ্চাননের মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে ।* 


১। গশ্চিষকঙ্ের সংস্কৃতি---গীবিদয় ঘোৰ, পৃষ্ঠা ৫*৬। 

২} এ | 

*। খাঙ্গাল| সাহিত্যের ইতিহাস, ১দ---২ও ২য় লক্ষণ, পৃষ্ঠা ৭৯২1 

৪1 পাচু ঠাকুয়ের পাঁচালি--সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা_-৪৬ ভাগ, পৃ. ৯-১-৩ । 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গুয়-৪্থ সংখ্যা 


পঞ্চানন্দের গান 
বন্দনা 


বন্দ পঞ্চানন্দ রায় প্রণতি তুমার পায় তুমি দেব বেখ্যের ১ ঈশ্বর । 
তুষার মহিমা যত তাহা ব| বলিব কত বিধিমতে মহিন! অপার | 
কৈলাস শিখরে স্থিতি তুমি জগতের পতি তুষার মায়া বুঝিতে না পারি। 
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তি তুমি দেব আইস দয় করি ॥ 
অবোধ বালক ভাকে পদছায] দাও মোকে আমি অতি দীনহীন জন। 
ব্যেধগণ লয়ে সঙ্গে আলিয়ে পরম রজে আমার প্রভূ দাও দরশন | 

নাহি জান না জানি ধ্যান আমি অতি অজ্ঞান নিজগুণে দয়| কর মোকে। 
তুমি দেব পঞ্চানন কে জানে তব সাধন আজি অধম চিনি না তোমাকে । 
নিজগুণে করে ছয়! দাসে দিয়ে পদ্ছছায়| উর বাবা আমার জাসরে । 
ছুড়ি আমি হুই কর মাগি বাবা! এই বর হয়া কর আমায় পায় করে। 
কে জানে তুমার মায়] তৃষি যারে কর দয়| তুমি যারে দাও শ্রীচরণ। 
রণে বনে নাহি ভয় দ্বিজ রামানন্দ কয় মোর নায়কের প্রভূ কর গে! কল্যাণ ॥ 


| গীত 
কৈলাস শিখরে বসে পঞ্চানন্দ রায়। অরাঁ্থুর পাত্ৰ ভেকে বলেন তাহায়। 
শুন পাত্ৰ জরাহ্ৃর আমার বচন। পৃথিবীতে হুল না মোর পূজা প্রচারণ। 
এ সকল কথা হেখা শুকিতং রাখিয়া। পন্ভমাঁল। প্রাহের কথা শুন মন দিয়া ॥ 
পদ্ধমাল| গ্ৰামে আছে ছুরলভ রাজন। পুত্ৰ নাহি মহারাজের বিষাদিত মন ॥ 
পা মিত্ৰ লয়ে রাজা বসে সন্ভা করি। হেন কালে আইল একজন ভিখারি | 
রাজা বলে ভিখারি গো আমার কথা নাও । এখানে দ্বাড়ায়ে কেন অন্তঃপুরে যাও ৷ 
এত শুনি ভিখারি তো করিল গমন । অদ্ধঃপুরেতে গিয়ে দিল ঘরশন । | 
মহারাজের জয় হোক বলিতে লাগিল। হরে বসে রাণী তাহা শুনিতে পাইল ॥ 
ভিক্ষা!'লয়ে বানী তবে করিল গঙ্ন। ভিধার্সির কাছে আসি দাড়াল তখন । 
ভিক্ষা না লইয়ে সে ফিরে চলে যায়। রাশী তা দেখিয়ে চুঃখে বলে হায় হায়। 
কাছিয়ে কাছিয়ে রাণী ঘরে ফিরে গেল । বিরস বদনে রানী বসিয়ে রহিল। 
রাজ! সভা তঙ্গ করে অস্তঃপুয়ে বায়। কেঁহে কেঁদে বাগী তখন রাজার কাছে কয়। 
ভিখারি আসিয়ে হেথ] ভিক্ষা নাহি নিল। আটকুড়। বলে মোরে কোথা চলে গেল ৷ 
রাজা শুনে বলে রাখী শুন গো এখন | এ ছার জীবনে মোদের নাহি প্রয়োজন ॥ 


১ | বেহ্যেয অর্থাৎ ব্যাধির | ২ | গুফিত অর্থাৎ স্থগিত ৷ 


৬৪ বৰ্মন ] পঞ্চানন্দের গান 


তাবিতে ভাবিতে দ্বিন গত হয়ে গেল। প্রতাতে উঠিয়া রাজা সভা! ভাকাইল । 
পাত্র মিত্ৰ সবে তখন করিল গহন। একে একে সত্ভানাবে দিল ছরশন | 
বিরল বনে আছে বাজ! নরপতি। মহাপাত্ৰ দেখে তাহা কহে গতি । 
মহারাজ আজ কেন ছেখি অলক্ষণ। কি কারণে বসে তুমি বিরস বদন ৷ 
রাজা বলে মহাপাত্ৰ মনে বড় চূখ। আজিও না ছেখিলাম পুত্ৰকল্কার মূখ 1 
পাত্ৰ বলে সছারাজ শুন আমার বাণী। তার জন্ত ভাবনা কেন করিবে আপনি ৷ 
পুত্ৰকঙ্ক| হয় নাই পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মফলে। বিধির নিবন্দ’ উছা ভাবিলে কি চলে। 
না ভাবিও মহারাজ শুন আমার বামী। পালকপুত্ৰ রাখ তুমি কহিলাম আমি ॥ 
রাজপাট রক্ষা হবে শুন মহাশয়। উপযুক্ত পণ দিয়ে শিশু কয় ক্ৰয় ॥ 
রাজা] বলে স্নহাপাত্ৰ বলি তোমার ঠাই। পালিলে পরের পুত্ৰ আপন হবে নাই ৷ 
রাং নয় রে পিতল পিতল নয় রে সোন|। পালিলে পরের পুত্ৰ না হয় আপনা ৷ 
বা আছে কপালে হবে তোমায় কিবা কব। রাজন্লাণী সঙ্গে করে বনবাসে যাব । 
পাত্ৰ বলে মহারাজ কব এই ঘড়ি। তুমি বনে গেলে মোরা কেমনে রাজ্য কৰি। 
বাজ বলে আমি যবে যাইব কানন। রাঁজপাটে বসে প্রজ! করিবে পালন | 
পঞ্চছেব যদি আমার মানস পূৰ্ণ করে। আবার পাইবে মোরে কহিলাম তোমারে ৷ 
এত বলি মহারাজ চলে ধীস্ৰগতি। বনেতে যাইতে রাজার উপজিল মতি । 
রাঞ্জরাণী সঙ্গে করে বনে চলে ষায়। রাজ্যসাবে হত লোক করে হায় হায়। 
বাজার শোকেতে সবার কাতর হৃদয়। গহন কাননে বাজ! উপনীত হয়। 
বাজবানী সঙ্গে আছে বির বছন। বনে বনে ভুজনা় করেন ভ্র্ণ | 
বনমাবে থাকি ভারা বড় হুঃখ পায়। বনে বসি ছুজনায় বলে হায় হায় । 
ছুই চার মাস ক্ৰমে গত হয়ে যায়। পঞ্চদ্বেব বলে ঠোছে কাছে উত্তরায় ॥ 
বলে এ বিপদে রাখ প্ৰভু দেব পঞ্চানন । তৰ নাম লয়ে নচেৎ ত্যজিব জীবন ॥ 
কৈলাসেতে বসে আছেন দেব পঞ্চানন । খেয়ানে জানিয়ে লব ভাবেন তখন! 
জরান্ছুর পাত্ৰ ডেকে বলেন বচন । যাও তুমি যেখা আছে ছুরলত রাজন ॥ 
শুনি তাহা জরাস্থর মন স্থির করে। ব্রাহ্মণের বেশ ধরে যায় ধীরে ধীরে । 
বনের মাঝেতে গিয়ে উপনীত হয়। রাজয়াণী কাছিতেছে দ্রেখিবারে গায় 
জিজ্ঞাস! করিয়ে তিনি জানেন তখন । কি কারণে হুজনায় কাছিছে অহন 1 
জানি তাহা জরাম্থুর কৈলাসেতে গেল । রায়সণির কাছে গিয়ে কহিতে লাগিল ॥ 
শন শুন রারমপি বলি তোমার ঠাই । তৃষি যে বলিয়াছিলে মোর তক্ত নাই ॥ 
পল্ভষাল গ্রামে থাকে ছরলত রাজন | পুত্র নাই বলে অহন কমিছে রোদন । 
এত শুনি রায়ষণি উঠিয়ে তখন। গহন কাননে গিয়ে উপনীত হন ॥ 

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ধীরে ধীরে যান । হ্রলভ রাজনে সেথ! দেখিবারে পান ॥ 


১ | নিবন্ধ অর্থাৎ নিৰ্ব্বদ্ব । 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা প্রণাম কবিল। বায়ষণি মহায়াজে কহিতে লাগিল। 

কে তোমরা বহিয়াছ গহন কাননে । পরিচয় দেছ আজ আমার সদনে | 

রাজা বলে বাস মোর পল্ভমালা প্রামে। সকলে ভাকরে মোরে ছুরলভ নাষে ॥ 

এত শুনি ধর বলি রাণীর হাতে উধধ দিল। ওঁযধ দিয়ে সন্ন্যালী হঠাৎ অন্তৰ্দ্ধান হল ॥ 
জান করি রাজরাণী গুষধ খাইল। বনষাবে দুজনায় ভ্ৰমিতে লাগিল ॥ 

এক ছুই তিন চার পাঁচ মাস হুল। পর্তবতী রা তখন জানিতে পারিল ॥ 
জানিতে পারিয়ে রাণী বলে হারাজ। সন্য্যাসীর উবধেতে হইয়াছে কাজ | 
শুনিয়ে তা মহারাজ রানীর কাছে কয়। আর বনের সাবেতে থাকা উপযুক্ত নয় 
রাজা রাণী সাথে করে দেশে ফিরে গেল । নগর ভিতরে গিয়ে উপনীত হল | 
রাজা দেখে সকলেতে আনন্দিত অতি। করজোড়ে সবে এসে করিল প্ৰণতি । 
রাজপুরে রাজরাপ্ী করিল প্রবেশ। অন্তঃপুরে রাণী গিয়ে পরিল সুবেশ ॥ 

হবে রাণী লাভ মাস গর্ভবতী হয়। আনন্দেতে রাজা তখন বাণীর সাধ ছে ॥ 
একশত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করায়ে রদ্ধন। পায়েস পিঠা ছিয়ে সাধ করাল তক্ষণ। 
প্রা মাঝে সবে নিষন্ত্রণ আনাইল | অতিথি ব্ৰাহ্মণ বত খাওয়াইয়া ছিল ॥ 

ছশ মাস দশ দিন হইল হখন। প্রসব বেদনায় রানী কাতর তখন ॥ 

প্রসব বেদনায় রাণী বড় কষ্ট পায়। মাটিতে পড়িয়ে কেঁদে গড়াগড়ি যায়। 

এতেক দেখিয়ে রাজ! ছাই ডাকাইল। মাই এসে রামীরে প্রসব কয়াইল। 

সুন্দয় স্বরূপ এক হুইল তনয়। জানিয়ে তা ষহারাজ। ভারি খুসী হয় ॥ 

পাত্ৰ মিত্ৰ ভেকে রাজা কহিল তখন। নগর ভিতরে কর ধন বিতরণ। 

ধনরত্ব করে ঘান দয়িত্ৰ ব্ৰাহ্মণে । দান ধ্যান করিলেক আনন্দিত মনে ॥ 

হুই চারি ছয় মাস যবে গত ছয়ে যায়। পুরোহিত ডেকে ছেলের অন্নগ্রাশন দে ॥ 
রাশ গণনা করে দেখিয়ে ব্রাহ্মণ । জানকী বলিয়ে নাম বাখিল তখন | 

একটছুই তিন চার পাঁচ বছর হুয়। গ্তরুকে ভাকিয়ে ছেলের হাতে খড়ি দেয়। 
ক্রমে ক্ৰমে রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল। গুরুর পাঠশালে কত বিস্তা না শিখিল | 
এইন্বপে কত দিন গত হয়ে গেল। পঞ্চানন্দের পুজা রাজা মনে না করিল । 
কৈলাসেতে বসে থেকে দেৰ পঞ্চানন । জরাক্ছুর পাত্র ডেকে বলিল বচন | 
ব্রাহ্মণের বেশে তখন জরাসুর ধায়। রাজার সভাতে গিয়ে উপনীত হয় | 
পঞ্চানদের কথ! রাজার করালে স্মরণ । বাজ] তাহা ন! শুনিল হয়ে অন্যজন | 
তখন সত! ছেড়ে জয়াহুয় রাগতরে যায়। রারষশির কাছে এসে যত বেধ্যেরে 3 ভাকয় | 
তাহাদের সবে বলে জানকী ধরিতে | বেধ্যেঙ্গের কথা| এবে শুন এক চিত্তে ॥ | 
রোড়ফুল মাথে ছিরে যে পথে চলে যায় । দৌকালীন ব্যেধ তার পশ্চাতে পড়ার ॥ 
এলোচুলে যেই নারী বসন লুটায়। আচল ধরে সেই নারীর লাজায়* তার গায় 


১। বেমোয়ে অর্থাৎ ব্যাধিকে ২। লাঙ্গার অর্থাৎ জন়ায়। 


৬৪ বৰ্ষ ] পঞ্চানন্দের গান ৮৭ 


রক্তচোরা ব্যেধ বলে যদি পাই তুপুয় ৰেল|। শুম্ভভৱে পিয়ে তার চেপে ধরি গল| | 
আমি গিয়ে যখন তার চেপে ধরি পাটি। বালকে ঝলকে রক্ত উঠে কুটি কুটি | 
খেঁচুনে ব্যেখ বলে আমি যাই বথ|। গীটে গীটে খেঁচুনি ছি মুচড়ে ফেলি মাথা ॥ 
করুণ্ডে ব্যেধ বলে আমি সকল বেধ্যের খুড়ো । কোলে উঠে বসে থাকি বিচধানের পুড়ো ॥১ 
জবানুবে ব্যেধ বলে জবর দিতে পারি। জরের তেছেতে আমি হাড় গুঁড়ো করি । 
টক্কারের ব্যেধ বলে আমি যারে ধরি। ধঙ্ককের অত তারে টান দিয়ে মারি ॥ 
এতেক বলিয়া সবে শৃস্তভয়ে বায় । ধুতুরার মাঠে গিয়ে উপনীত হয় ॥ 

সেইখানে জানকীরে স্েখিবারে পায়। খেলাডুর সঙ্গে একমনেতে খেলায় | 
শৃন্তভরে সবে তার চেপে ধরে পাঁটি। ঝলকে বালকে রক্ত উঠে কুটি কুটি ॥ 

সঙ্গের খেলাডু যত দ্রেখিবারে পায় । কি হুল কি হল বলে ৰাড়ি লয়েযার়॥ 
মায়ের কাছেতে পিয়ে কাঁদিতে লাগিল । রক্ত মুখে দেখে বাছায় কোলে তুলে নিল ॥ 
মা মা বলে খালি পুত্ৰ কাদে উত্তরায় । বলে জল খেতে দে মা জামার প্রাণ বাহিরায় ॥ 
ত্ববা করে দাসী তখন জল এনে দেয়। জল খেয়ে রাজপুত্র ধীরে ধীরে কয় ॥ 

শুন শুন ওগো মাতা বলি যে তোমারে । এ জন্মের মত বিদায় দাও গো আমারে ॥ 
এতেক শুনিয়া রাণী বলে হায় হায়। ও কথা বোল না বাবা বক্ষ ফেটে বায় ॥ 
রাণী বলে ওগো দাসী আমার কথা! শুন। সতা হতে পত্র হহারাজে ডেকে আন ॥ 
রাজনভার গিয়ে দাসী সব কহিতে লাগিল। শশব্যন্তে রাজা তখন অস্তঃপুরে গেল । 
অস্তঃপুরে চুকে রাজা পুত্র পানে চায় । রক্ত উঠে পুত্রের মৃখে দেখিবার পার ॥ 
বলে কি ঘটলো অদৃষ্টে আমার বিধি হুল বাম । অকালেতে বুঝি আমি পুত্র হারালাম | 
বাণী বলে এখন রাজ! কি হবে উপায়। পুজের এ দশ! দেখে আমার বক্ষ ফেটে বায়॥ 
রাজা বলে ওগো রাণী আমার কথা নাঁও। পালঙ্ক উপরে পুত্ৰে শোয়াইয়া গাও! 
পালস্ক উপরে তখন শোয়াইয়া দিল। শুইয়ে সেখানে পুত্ৰ চৈতন্ত হারাল ॥ 

রাণী কেদে বলে রাজ! শুন বলি আমি। জনমের মত আজ হইছ ছুধিনী ॥ 

বাজা বলে কি সর্বনাশ হইল এখন। এত বলি লাগিলেক করিতে ক্রন্দন । 
পুত্ৰশোকে রাজারানী কাছে উভরায়। হু পুত্ৰ হা পুত্ৰ বলে ধূলাতে লোটায় } 

বলে ছায় রে ছাক্ষণ বিধি কি কহিব আর | দিয়ে পুত্ৰ হরে নিলি এ কি অবিচার | 
পুত্ৰশোকের বাতন। সহা নাহি যায়। পুত্ৰশোকে এ জীবন ছাড়িব নিশ্চয় | 

এত দুঃখ ব্লায়মণি বুবিয়ে অন্তরে । সন্যাসীর বেশ ধরে বায় ধীরে ধীরে ॥ 
সন্গ্যাসীর বেশে তখন বাবা পঞ্চানন | রাজার বাড়িতে গিয়ে দিল দরশন | 
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা! প্ৰণাম করিল। মৃত পুত্রে রায়মণি কোলে তুলে নিল! 
সঞ্জীবনী সন্ধে তার প্রাণ পঞ্চারিল। পুজে বাচাইয়। দেব অস্তছিত হইল ॥ 

পুত্ৰ পেয়ে রাজা রাণীর দুঃখ দূরে গেল। যোড়শ উপচারে পূজা আরত্ত করিল ॥ 


১। পুড়ো অর্থাৎ পড় ( ধান্য রাখিবায় খড়ের আধায় )। 


৮৮,  সাহিত্য-পদ্মিষৎ-পন্ৰিকা [ য়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


পূজ| দেখি রায়মণি হুন ঘটে অধিষ্ঠান। কৃপা করে স্বপ্র দিয়ে রাজারে জানান ॥ 
শঙ্খ চন্দন ঝারা বারা নাহি তোমার ঘরে। স্বরা করে যাও তুমি দক্ষিণ সফরে ॥ 
এতেক জানিয়া রাজ! নগর সধ্যে বায়। ভাকিরা আনয়ে এক সাধুর তনয় । 

বলে শুন সাধুর পুত্ৰ জানাই তোমারে। চৌদ্দ ডিঙ্গ| লয়ে যাও দক্ষিণ সফরে | 
শঙ্খ চন্দন বারা বারা ঘট বারি আন। ষোড়শ উপচারে পুজার আয়োজন জান । 
এত শুনি সাধুর পুত্র করিল গমন । যোহিত্রের১ কাগ্ডারী যত ডাকিল তখন ৷ 
যোহিত্রের কাণ্ডারী সবে ভিজ! সজ্জ| করি। সাধুর নন্দনে লয়ে ভাসাইল তরী! 
চৌদ্দ ডিক্গ| লয়ে বায় সাধুর তনয় । ছেদোছছে আসি ক্রমে উপনীত হয় ॥ 
হেদৌোদহ এড়াইয়ে কাকভাধতে গেল। কাকড়াহহ ছেড়ে পৌছিল॥ 
পক্ষীদহে পক্ষী দেখে লবার উপজিল ভয়। ডিঙ্কা গিলিবারে তারা মুখ মেলে ধায় ॥ 
ভিক্কার উপরে বান্ড বাজাতে লাগিল । শব শুনে পক্ষী সৰ পলাইয়া গেল । 

বাহু বাহ বোলে তাকে বোছিত্রের কাণ্ডারী। বাহিয়া সবে চৌদ্দ ডিঙ্গ! হায় ত্বরা করি। 
চৌদ্দ ভিঙ্গা লয়ে তখন মায়াদছে যায়। মায়াছহে আশ্চর্য্য এক ছেখিবারে পায় ॥ 
নদীর ভিতরে দীপ দেখিতে পাইল। আচম্বিতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল | 
ছেখি সন্ধাগর হনে তাবিল তখন। নদীর ভিতরে দীপ জলে কি কারণ | 
ভাবিতে ভাবিতে শীঙ্জ তরি বেয়ে ষায়। রাজার ঘাটেতে গিয়ে উপনীত হয় ॥ 
রাজার ঘাটেতে উঠে দাসা বাজাইল। শব্দ শুনে রাজার কোটাল দেখিতে আসিল ৷ 
কোটাল তাহারে তখন সঙ্গে লয়ে যায়। রাজার কাছেতে শীত্্র উপনীত হয় ॥ 
সভার মাঝে বসে রাজা সিংহাসন উপরে। প্রণাম করে সাধুর পুত্ৰ কছিল রাজাবে । 
শুন শুন বীরবর কহি তব ঠাই। এমন আশ্চর্য্য আমি কত দেখি নাই ॥ 
মায়াছহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কি কারণ। সেখা নদীমধ্যে. দীপ জলে শুন বিবরণ । 
রাজা কছে শুন বলি সাধুর নন্দন | দেখাইতে পারিবে কি বল না এখন ॥ 

সত্য যদি ছয় অর্ধরাজ্য কন্তা ছিব। আৱ দেখাইতে না পারিলে মশানে বধিব ॥ “ 
এতেক বলিয়া ভবে সত্য করাইল। কোটালের সঙ্গে তারে পাঠাইয়া দিল } 
সায়াদছে গিয়ে সবে উপনীত ছল | না শুনিল শঙ্খরব দীপ না দেখিল ॥ 

কোটাল কহিল বেটা মোর কথা শোন । কোথা শব্খরব দীপ দেখা না এখন 1 
বাজার নিকটে কেন মিথ্যা কছিলে। এখনি বধিব তোনে মশানে লইলে ॥ | 
কুপিয়া কোটাল তখন গালে চড় বারে । কাড়িয়ে লইয়ে পাগড়ী তোলে চিকি ধরে। 
কেছ কিল মুঠি মারে ঘাড় নোয়াইয়ে। পিঠনোড়া করে তারে ফেলিল বাধিয়ে ॥ 
সাধুর পুত্ৰ বলে কোটাল না মারিও মোরে। আমারে লইয়া চল রাজার গোচরে। 
বিচার করিয়ে ভাই হা করে নৃপতি। খণ্ডন করিতে পারে কাহার শকতি ॥ 
শুনিয়ে ন! শুনে তারা আপনার বলে। চেকা চোকা দিয়ে তাবে রাখে মধ্যস্থলে | 


১। ৰোহিত অৰ্থাৎ নৌকা। 


৬৪ বর্ষ] পঞ্চানন্দের গান v5 


চলিল কোটাল তবে লাধুরে লইয়া। আগুপাছু যায় সৈন্য চৌদিকে বেড়িয়া । ৷ 
রাজসন্নিবানে সবে আসি কুতুছলে। প্রশমিয়ে বীরভঞ্ঞ নৃপতিবে বলে ॥ 
অবধান মহারাজ শুন সমুদ্বয়। হা করেছিল সাধুর পুত্ৰ কিছু সত্য নয়! 

ইহা বুঝে আজা কর হণ্ডের ঈশ্বর । এখন কি হবে তাহা বল নৃপবর | 
মহাকোপে রাজ! কহে শুন তব্ববর । অশানে লইয়ে ওরে বধহ সত্বর ॥ 
নৃপতির কোপ হদে আনিয়া কোটাল। সশানে লইল ধরে সাধুর ছাওয়াল; । 
সাধুর পুত্ৰ করজোড়ে কাঁদিয়া বলিল। নশানে মরণ শেষে বিধাতা লিখিল | 
কাতর ছইয়ে তখন সাধুর নন্দন। বলে স্বান করে শুচি হয়ে আসিব এখন । 
ইহ! শুনে কোটাল তাহারে ছেড়ে ছিল। গজাজলে ডুবিয়ে সে শুচি হয়ে এল ॥ 
শুচি হয়ে একমনে করয়ে স্তবন। তক্তিভরে শ্বরি হৃদে দেব পঞ্চানন ॥ 

বলে দক্ষিণ সফরে এসে হইলে মরণ । না হবে তোমার প্রাত্‌ পুজা প্রচারণ। 
দয়া করে ক্ষিতিপরে উলিয়ে* লত্বরে। এ ঘোর বিপদে বাব! রক্ষা কর মোরে 
তোমার চরণ বিনে আর নাছি ফল। গৌসায় বাধিয়া ফেল যত পৈন্কদল | 

' ঘনায়ে ঘিরিয়] আসে দেখি মহাঘোর । এ মহ! বিপদে বাবা শোন বাঁশী মোর ॥ 
দক্ষিণ সফরে বাব| আহারে পাঠালে । নিদয় পাষাণ হয়ে কেন ভুলে গেলে । 
কোটালের কিল মুষ্টি অসহ্‌ এখন । দয়! করে দেখা দাও দেব পঞ্চানন ॥ 

এত বলি সাধু যবে কাদিতে লাগিল । আচম্বিতে রায়মণির আসন টলিল । 
জরান্থর পাত্ৰ ডেকে ব্ৰায়মণি বলে। আচম্বিতে আজ আমার আসন কেন টলে ॥ 
জরান্থুর পাত্র শুনে এই কথা বলে। দক্ষিণ সফরে সাধুর পুত্রেরে পাঠালে ॥ 
মায়াদহে যে মায়া তুমি করিলে তখন | দেখাইতে ন! পারিল লাঁধুর নন্দন ॥ 
গৌঁসা করি রাজা তখন দিল অহুমতি। হঙ্গিশ মশানে তারে কাট শীমগতি । 
এত শুনি বারমণি ক্রোধে কম্পবান। ব্যেষগণ লয়ে সঙ্গে বেগে চলে বান । 
দক্ষিণ মশানে গিয়ে উপনীত হন ৷ সাধুর নন্দনে নিজ কোলে তুলে লন ॥ 
ক্রোধভরে রায়মণি সব ব্যেধে ভেব্দাইল*। মার সার ৰলে তারা নাচিতে লাগিল । 
সহারঙ্গে নাচে তারা হয়ে উতরোল | পালাতে না পারে সৈন্ত হুইয়ে বিভোল । 
চারিদিকে ব্যেধগণ নাচে বম্‌ বস্‌ । একে একে সৈস্ত যত করিল নিধন | 
তার মধ্যে কোটাল বেটা পালাইয়ে গেল। রাজার কাছেতে গিয়ে উপনীত হুল ॥ 
প্রণাম করিয়ে ভয়ে রাজারে কহিল। শান মাঝে এক বুড়া কোথা হতে এল । 
বিকট আকার তার উর্ধপরিলর । ব্যেখগণ সঙ্গে লয়ে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
মহাযুদ্ধ হল রাজ! মশানের ভিতর । একে একে সৈশ্ত সব করিল সংস্থার ৷ 
কোটালের মুখে স্তনে এতেক কাহিনী । চলিলেক রাজ! মনে মহাভয় গণি । 
মশানের মাঝে গিয়ে উপনীত হল। বৃদ্ধ ত্রাণ এক দেখিতে পাইল ॥ 





১। ছাওয়ান অর্থাৎ পুত্ৰ । ং। উলিরে অর্থাৎ নামিয়ে । | ৩। ভেনাইল অর্থাৎ নিযুক্ত করিল। 
২ 


ই ও সাহিত্য-পরিযংপত্রিক  [ ওর-৪র্ঘ সংখ্যা 


ব্ৰাহ্মণ দেখিয়া রাজা প্রণাম জানায় । বলে কে তুমি ঠাকুর মোরে দেহ পরিচয় ॥ 
র্ূপসেন বাজা আমি তোমায় চিনিতে না পারি। পরিচয় দ্বেহ বাবা মোরে দয়| করি। 
এতেক শুনিয়ে দেব করিলেন উত্তর । পঞ্চানন্দ নাম মোর জানে চরাচর ॥ | 
দক্ষিণ সফরে পাঠাই সাধুর নন্দন ৭ শঙ্খ চন্দন লাগি মোর পূজার কারণ ॥ 

ঘটবারি বার! বার! দাও তো এখন। তা হনে বাঁচায়ে দেব তব সৈন্যগণ ॥ 

এত শুনি রাজ! তয়ে স্বীকার হইল। মৃতসম্জীবনী মন্ধে সব সৈন্ত বাচাইল |. 

রাম রাম বলি সৈন্ত সকলে উঠিল। রায়মখি আচছিতে অন্তর্ভীন হইল । 

ছিজ য়ামানন্দ কয় রায়পর স্মরি। মশান সমাধ্ড হুল বল হরি ছবি ॥ 


রাজা বলে স্তন বাছা সাধুর নন্দন । ঘটবারি বারাবারা লও তো এখন ॥ 
শঙ্খ চন্দনাদি লব ডিঙ্গাই তুলে দিল। দেখিয়া সাধুর পুত্ৰ হরযিত হুল | 
রাজ! বলে সাধুর পুত শুন দিয়! মন । চৌদ্ধ ডিঙ্গ| হইল ভরা শুন বিবরণ ॥ 
শুনি হরধিত ছল সাধুর নম্্ন। রাজার নিকটে গিয়া কহিল তখন | 
ওগো রাজ| মহাশয় করি নিবেদন | চৌদ্দ ডিঙ্কা লয়ে আমি যাইব এখন ॥ 
চৌদ্দ ভিজা লয়ে তখন দেশে চলে যায়। রাজার নিকটে সাধু মাগিয়া বিদায় । 
হাতে দীড় কেরোয়াল সব বসিল গাবর। বাহ বাহু বলে হাকে সাধু সদাগর | 
জনন্দেতে চলে তবে আপন ভবন । ভক্তিভরে প্রণমিয়| দেব পঞ্চানন ॥ 
দিবস রজনী সবে ভিঙ্গা বেয়ে ঘায়। পঞ্চানদ্দের পাপন রামানন্দ গায়! 
সামুর নন্দন আনন্দিত অতি। আপন দেশেতে করিলেক গতি ॥ 
যার বেইখানে কাণ্ডারী বইসে। যোহিত্র লইয়া চলিল দেশে ৷ - 
বাহ বাহ বাহ কাণ্ডায়ী বলে। কলিঙ্গ দোহাত বাহিয়া চলে ॥ 
কলিঙ্গ দোহাত পশ্চাত করি । যারাদেছে আসি চাপায়ে তরি ॥ . 
জানান করে সাধু লেথায়। প্রণাম করিলেক পঞ্চানন্দের পায় ॥ ' 
রন্ধন ভোজন করিয়ে সুখে । ডিঙ্গা খুলে ছিলে জুয়ার? মুখে } 
দিবস রজনী বাহিয়ে যায় । ছ্বিজ রামানন্দ আনদ্দে গায়। 
বাছ বাহু বলে ভাকে সাধু গুণমণি। চৌদ্দ ডিঙ্গা লযে বার ছিরে জয়ধ্বনি ॥ 
দিবস রজনী সাধু ডিঙ্গ] বেয়ে বায়। পক্ষীদহে এসে পুনঃ উপনীত হয় ॥ 
পক্ষীদহে চৌদ্দ ডিঙ্গা আসিলে সত্বরে। বড় বড় পক্ষী উড়ে ভিজা ছুইবারে | 
দেখি সঙ্বাগর তখন তাবে মনে মনে। এবারেও রক্ষা করবেন দেব পঞ্চাননে ৷ 
তখন বুদ্ধিমন্ত কর্ণধারে বুদ্ধি উপজিল। কাণ্ডারবহুর প্রতি কহিতে লাগিল ॥ 
প্রন শুন বলি তাই কাণ্ডার বহুর। নান| বান্ধ কর সবে ডিঙ্গার উপর ॥ 
এত শুনি কাপ্তারেরা হরিত মন। নানা বান্ধ বাজাইতে লাগিল তখন ॥ 


১। জুন্থার অর্থাৎ জোরার, 


৬৪ বর্ষ] পঞ্চানন্দের গান ৯১ 


বাস্তশষে পক্ষী লব পালাইয়| পেল । দেখি সদাগর ভারি হরবিত হল ॥ 
আনিম্দিত সনে দেশে ফিরিল তধন। চৌদ্দ ডিঙ্গা মাঝে করে পুজার আয়োজন | 
দিবস রজনী লাধু ভিজা বেয়ে বায়। হেগে| ছহের হাটে গিয়ে উপনীত হয়| 

= লেখা হতে ছাড়ি ডিঙ্গা পবনবেগে চলে । কাগ্ডারেরা আনদ্দেতে হরি হরি বলে ৷ 
পন্ভালার ঘাটে এসে ভিক্গ] চাপাইল। একে একে সকল ডিম্ব] নঙ্গর করিল ॥ 
নর করিয়া সবে উঠিলেক কুলে। রন্ধন ভোজন কৈল মহাকুতৃছলে ॥ 
রন্ধন ভোজন করে সাধুর নম্দন। রাজার সভাতে গিয়ে দিলে দয়শন | 
সভা করে নরপতি বসে আছে রঙ্গে। পাত্র হিত্র পুরোহিত প্রজাগণ সঙ্গে | 
যেই যা নরপতি সাধুরে ছেখিল। আকাশের চাছ যেন ছাতেতে পাইল ॥ 
বাম বলি কোলাকুলি কৈল ছুই জন। করে ধরি সদ্বাগৱে বনালে তখন ॥ 
রাজা বলে শুন বাছা সাধুর নন্দন । এতেক বিলম্ব কেন কহ বিবরণ ॥ 
করে ধরি সঙ্গাগর কহিল তখন। রাজ! শুনিয় তাহার কথা| হরবিত হুন | 
রাজা কহে শুন বলি সাধুর কুমার । তোম! প্রতি পঞ্চানন্দের করুণা অপান॥ 
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দে রপন। নানা উপচারে করে পুজার আয়োজল | 
জাতি বন্ধু পুরোহিত সকলে ভাকিল। দিকে দিকে পঞ্চানন্দের পূজা আয়ম্বিল। 
ব্যেধ সঙ্গে ব্যেষপতি আনন্দিত মন। পদ্মমালে গ্রামে আসি য়হেন তখন । 
লে সময় মহারাজ সদা করে স্তব স্ততে। সদয় হইল রায় জগতের গতি ॥ 

“ ঘটেতে আসিয়া উর দেব পঞ্চানন। আজি হতে তব পূজা হল প্ৰচারণ। 
নানাভাবে স্তব রাজা! তখন করিল। পন্ভষালা গ্রামে পূজা প্রকাশ হইল | 
লেই দিন হতে সবে পূজে জনে অন এইকুপে হয় দেবের পৃজা প্রচারণ ৷ 
পঞ্চানন্দের পাঁদপন্সে মাইয়া চিত। অষ্টমঙ্গলের সীত) হুইল বিদিত ॥ 


অষ্টমঙ্গল গীত 


অষ্টমঙ্গলের গীত শুন সর্বজন । যেকপে হইল দেবের স্যার কারণ । 

নিরাকার ছিল যবে এ তিন ভূবন । আপনি করিল ধৰ্ম্ম হষ্টির পালন ॥ 

ব্ৰহ্ম] বিষ্ণু মহেশ্বর আপন শরীরে । নির্গত করিল তবে ঈশ্বরের বরে ! 

দেখিলেন সুধী হয়ে ধৰ্ম্ম নিরঞজন। বাস অঙ্গে প্ৰকৃতি জগ্মিলা তিন জন | 

বিফুর হইল লক্ষ্মী ব্রহ্মার সাবিত্ৰী । শিবের হইল দুর্গ। জগতের যাত্রী ॥ 

রবি শশী হুতাশন দেবগণ যড। অগ্মিলেন ক্ৰমে ক্রমে তাহা কব কত | . 

প্রণাম করিস! ঘটে রাও পুষ্পাজ্জল। বিধিমতে পাবে অষ্টসঙ্গলের ফল | 
'_ ১। কাহারও কাহারও সন্ধে প্রাচীন কালে মানব্গশের সঙ্গলের জন্ত এই জেদীর গ্রাধাগ্জলি আট দিন ব্যাপিয়া 
গীত হইত। সে কারণ লোকে এ সকল গাথাকে ব্টনৈরলের গান হলিত | আবার কেহ ফেহ হলেন, ই সকল 
গান এক মঙ্গলৰায়ে আৰম্ভ হইয়া অষ্টম ছিষসে পরব সঙ্গলবায়ে শেষ হইত বলিয়| উত্তয়ণ নামে অভিহিত হয়। 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত 
জীবুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য্য 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুষারের অবদান নির্ণর করতে গেলে জক্ষয়কুষারের 
পূৰ্বববৰ্ত্তা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের স্বর্ধপ ও প্রকৃতি বিচার করতে হয়। ' অঙ্ষয়কুমারের 


প্রথম বিজ্ঞানগ্ৰন্থ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশিত হয়েছিল । এই ছিলাবে ১৮৪১ খৃষ্টাব্বকে পূৰ্ব্ববৰ্ত্বা 
বিআনসাহিত্যের সীমারেখা ধরা চলে। 


বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্ৰন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন ইউরোপীয়েরা। গোড়ার দিকৃকার 
প্রায় লবঞ্ছলো বিজ্ঞানগ্ৰন্থই ইউরোগীয়দের লেখা। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংল! 
অঙ্কবই সে-গপিতের (প্রঃ প্রঃ ১৮১৭ খৃঃ) লেখক ববার্ট মে ইউরোপীয় । বাংল! ভাবায় 
প্রথম অস্থি ও শরীযবিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্থ বিস্তাহারাঁবলীর (প্রঃ প্রঃ ১৮২৭ খৃঃ) লেখক 
ফেলিকৃস্‌ কেরী এবং প্রথম রসারনবিজ্ঞান কিঙিয়াবিভাসারের (প্রঃ প্রঃ ১৮৩৪ খৃঃ ) 
লেখক জন ম্যাকও ইউরোপীয় । ইহ! ছাড়াও পিয়ার্সের ভূপোলবৃত্বাস্ত (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খৃঃ ), 
জাশষ্যানের জ্যোভিব এবং গোলাধ্যায় ( দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৯ খৃঃ), হার্লের গণিতাঙ্ক 
(প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খৃ: ), লোশনের পশ্বাবলী (প্রথম সংখ্যা, প্রঃ প্রঃ ১৮২ খৃষ্টাব্বের ১১ই 
সেপ্টেম্বরের পূৰ্ব্বে’ ), পিয়াৰ্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদ্দি বিষয়ক কথোপকথন 
(প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ ), ইয়েইস্-এর পদ্ার্থবিস্ভালার ( প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ ) এবং জ্যোতিবিবন্ভা 
( প্রঃ প্রঃ ১৮৩৩ খৃঃ ) প্রভৃতি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। এৱেশীয়ছের রচিত প্রথম অঙ্ববই 
হুলধর সেনের বাঙ্গল| অস্বপুত্তক (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল ) একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ । শিশু- 
সেবধি গণিতাঙ্, ১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল ) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । এদ্েশীয়দের 
মধ্যে বিজ্ঞানগ্ৰন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উদ্ভোগী হয়েছিলেন রামমোহন বার । তিনি ইংরেজী 
ও বাংলায় একটি ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম রাখ! হয়েছিল '্যাগ্রাহী”। ইছা ছাড়া 
তিনি জ্যোতিব্বিষ্তা বিষয়ক একটি বই (খগোল) ও একটি জ্যানিতিও লিখেছিলেন ৷২ 
উপয়োক্ত তিনটি প্রস্থের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না। ভূগোল গ্রন্থটি সম্বন্ধে ১৮২৯ 
খৃষ্টাব্বের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে পঠিত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে 
জানা বায়, ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বরামষোহন রায়ের ভূগোল রচনার কাজ শেষ হয়ে 
গেছে এবং গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ছাপাবার উদ্দেশ্ডে কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছে। এ দেশে 


১1 ফলিফাতা স্কুল হুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে গ্রস্থটর প্রশসে। কয়| হয়। ০০৮৪ 
হয় ১৮২৭ খৃষ্টানদের ১১ই সেপ্টেম্বর । 
২) মহাৰ্ম| রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচারিত ( পঞ্চ সংস্করণ ), নগেজনাৰ চ্টোপাহ্যায়, পৃঃ ৪৭.1 । প্রথম 
সংস্করণেও (১২৮৭) দনগেলনাথ এই গ্ৰন্থৱলোর কৰ| বলেছেন এবং ফোন প্র্থুই পাওয়] বায় না বলে উল্লেখ 
করেছেন। 
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ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২৩ তৃষ্টান্বের শেষ ভাগে রামমোহন বায় লর্ড 
আমহাষ্টের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য । রাধাকাস্ত দেবের 
শিশুপাঁঠ্য বই বাঙ্গলা শিক্ষাপ্রন্থেও (প্রঃ প্রঃ ১৮২১ খৃঃ) ভূগোল ও গশিতবিষয়ক প্রদঙ্গ 
কিছু কিছু রয়েছে। তবে তা’ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির । পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
বাংলায় বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানত: ইউরোপীয়েরাই । কিন্তু ইউরোপীয় 
্রন্থকারছের মধ্যে একমাত্ৰ ইয়েটস্‌ ছাড়া প্রায় সকলের ভাষাই ছিল কৃত্ৰিষ ও হূর্ববোধ্য । 
উদ্বাহরণ স্বক্ধপ ফেলিক্‌ন্‌ কেরী ও স্যাকের ছুর্বোধ্য ভাষার কথা বলা চলে। অক্ষয়কুমার 
হ'ৰই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় আনবিআনকে সৃন্দৱভাবে ছেশীয় সাজে সজ্জিত করলেন । তিনিই 
প্রথম বাঙ্গালী, যিনি বাংল! ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে 
পৌঁছে দিলেন। জক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল। তত্বযোধিনী সভার অন্লমতি- 
ক্ৰমে ১৭৬৩ শকান্ধে ( ১৮৪১ খৃঃ ) এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত 
হয়েছিল ক্লিফটের ভূগোলসুত্র, হেমিলটনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট, নিচেলের ভূগোল প্রভৃতি 
ইংরেজী গ্রন্থ খেকে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পৃথিবীর আকুতি, পরিমাণ, গৌলতা, জলস্থানের 
বিবর্ণ, বিভিন্ন সহাছ্েশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধৰ্ম্ম ও ভাষা 
নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । সংক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশ্তসেবধি ( প্রঃ প্রঃ ১২৪৭ সাল) 
নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছিল। জক্ষয়কুমারের গ্রন্থে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত ও 
হৃপত্ৰিকল্লিত। ইহা ছাড়া শিশুসেবধির তুলনায় তার রচনা অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ। পিয়ার্সের 
ভূগ্গোলবৃত্তান্তে এরূপ সামগ্রিক আলোচনার কোনো প্রয়াস নেই। পিয়ার্সনের ভূগোল ও 
জ্যোতিয়ে এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল মাত্ৰ । তবে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের সৰ্ব্বপ্ৰধান 
ক্ৰটি স্বল্পপয়িসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সম্মাবেশ। ফলে রচনা কোন কোন স্থানে তথ্য- 
ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রচনার নিদর্শন £--- 
“জলের বিবরণ--মহাসাগৰ পঞ্চ অংশে বিভক্ত যখ! আটলাণ্টিক মহাসাগর, হিন্দী 
মহাসাগর, এবং উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর । 
আটলান্টিক সহাসাগরের পূর্ববসীমা ইউরোপ এবং পশ্চিম সীমা আমেরিকা। 
ভাহার পরিমাণ প্রায় ৪২৫* ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০** হইতে ২৫৯০ ক্রোশ প্রস্থ । 
পাসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীমা আসিয়া এবং পূৰ্ব্ব সীমা আমেরিকা । 
তাহার পরিমাণ প্রায় €৫০* ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩৫০, ক্রোশ প্রস্থ | 
ছিন্দী সছাদাপরের পশ্চিম লীনা আফ্ৰিকা, পূর্কসীমা নব ছলগু, উত্তরসীনা 
ভারতবর্ষ, দক্ষিণসীম| দক্ষিণ বহাসাগর। তাহার পরিমাণ ২৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং 
২০০০ ক্রোশ প্রস্থ। 
উত্তর সছাদাগরের উত্তর সীমা উত্তর কেজ্ৰ, হক্ষিশ সীন| উত্তর কেজার 
মগুল। : 
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দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ লীমা দক্ষিণ কেন্দ্র, উত্তর সীমা উত্তমাশ। মদ্কয়ীপ, 
হৰ্ণ অস্তরীপ এবং নব জীলগ্রের উত্তর অংশ ।* ্‌ 
অক্ষয়কুমার দত্তের ‘বান্ধ বস্তুর সঁহিত মানব-প্রকৃতিয় সম্বন্ধ বিচার’ নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, ( Pure 3190.06 ) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রস্থ বলা যায় না, তবে এর স্থানে স্থানে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে । এই গ্রন্থ রচনার মূলে ছিল ধৰ্ম্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের 
পাণ্ডিত্য এবং ব্ৰাহ্মধৰ্দ্দের মধ্য দিয়ে শরীর, বুদ্ধি ও ধৰ্ম্মতাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা। 
গ্রন্থটি ছু'ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দের পৌষ মাসে 
(১৮৫১ খৃঃ); আর দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশকাল মাধ, ১৭৭৪ শকাব্দ ( ১৮৫৩ খৃঃ )। ১৭৭৯ 
শকাবঝের মাঘ সংখ্যা থেকে গ্ৰন্থাট তত্ববোধিনী পত্রিকার ধারাবাহিক. ভাবে প্রকাশিত হতে 
খাকে। অৰ্জ্জ কুষ্বের ৭0020880510]. ০৫ Man’ অবলম্বনে এই বইটি লেখা । কুম্ব তার প্র্থে 
প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে তগবানের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে বোঝাতে চেয়েছেন, কি ভাবে 
জীবন যাপন করলে উপকার হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি কি অপকার হয়। 
অক্ষয়কুমার কুম্বেয় এই চিস্তাধারাঁটি অমুসরণ করেছেন; তার প্রন্থের হুবহু অম্বা করেন 
নি।* অক্ষয়কুমার এই প্রস্থটি রচনা করেছেন এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রেখে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ধাসাগর ও মহধি দেবেঙ্ছনাথ ঠাকুয় গ্রন্থটি সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রধানত: মাহুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির 
উপায় আলোচিত হয়েছে । আলোচ্য প্রস্থের বিষয়বস্ত তৎকালীন বাঙ্গালী যুবকসমন্প্রদায়ের 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বাহ বন্ধর সহিত নানবপ্ৰকৃতির সঘঘদ্ধ বিচারকে” খিজ্ঞানবিষয়ক একটি পূর্ণাদ প্রস্থ বল! 
না গেলেও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এর স্থানে স্থানে ব্বেছে। অল্প কথার (ও প্ৰাঞ্জল তাবায় 
বৈজ্ঞানিক বিষয় বোবাবাৰ চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট । যেষন, 

“মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বন্ধ কৃতলে বদ্ধ হইয়া রহিক়্াছে। সেই 
সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, হানবঙ্ধেছও উর্ধে উখিত হইতে পারে না। কিন্তু 
মচন্ত বেলুন হজ সহকারে উর্ধগামী হুইতে পারেন বলিয়া, লোকে জান করিতে পাবে, 
ষে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্ৰম করিয়া যান। বস্তত: শ্মাকর্ষণ অতিক্রম করা 
দূরে থাকুক, ইহা এ আকর্ষণ শত্তিরই’ কাধ্য। যেমন শোলা, ও তৈল জলহধ্যে - 
নিষর করিয়া দিলেও তাসিয়া উঠে; সেইরূপ বেলুনযম বায়ুর মধ্য দিয়া উর্ধপামী 
হ্য়। পৃথিবী বায়ুকেও হেন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। 
কিন্ধ'চুবেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা! এরূপ লঘু; ষে সমুদয় বেলুন তাহার আয়তন 
প্রমাণ বায়ুরাশি3 অপেক্ষা লখুতর হইয়া উদ্ধগামী হয়। ৮৯৮১ 
আকৰ্ষণ-ক্ৰিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্ৰম ঘটে না”. ' 


০৯১ 
৩) বাহ বন্ধয়--বিচায়। বিজ্ঞাপন । (কদ্ধের এস্থট পাওয়া! বার ন|। কৃত্বের প্রস্থ সম্বন্ধে তথ্যাহি 
অক্ষর়কুমার-লিখিত ভূমিক! খেকে সংগ্রহ করতে হযেছে ।) 
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সয়ল ও সয়ল বালকপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়ে অক্ষযুকুমার় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে জনপ্রিয় 
করে তুললেন। চাকুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাঁগুলোই এর নিদ্বৰ্শন। চাক্ষপাঠে প্রকাশিত 
অধিকাংশ প্রবন্ধই তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।; প্রস্থ ভিন ভাগে প্রকাশিত 
হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাগের প্রকাশকাল বথাক্রষে ১৭৭৫ শক (১৮৫৩ খৃঃ), ১৭৭৬ শক 
(১৮৫৪ খৃঃ ) ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খৃঃ )। চারুপাঠের বিষয়বন্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ 
থেকে সঙ্কলিত। প্রশ্থটির তিনটি ভাগই কয়েকটি করে পরিচ্ছেদ্ে বিতক্ত। বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদ উপদেশ ও নীতিকখামূলক প্রবন্ধের ফাকে ফাকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে । 
এ ভাবে রচনী-সঙ্গিষেশের কারণ সম্পর্কে লেখক প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এক বিষয়ের 
অনেক প্রস্তাব উপবূর্ণপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ ছয়, এ নিমিত্ত 
প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্ৰ স্থাপিত হইয়াছে ।” তিন ভাগ মিলিয়ে বিচার = 
করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার সংখ্যাই চারুপাঠে অধিক। চাকপাঠে প্রাণী ও 
উত্ধিদবিজান, তৃগোল, পদার্থবিজান এবং জ্যোতিবিবস্ভা ব্যিয়ক রচনা বয়েছে। প্রাণি- 
বিজ্ঞানবিষয়ক রচনারই প্রাধান্ত। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধগুলোতে অক্ষয়কুমার 
তথ্যলঙ্গিবেশ অপেক্ষা রচনাকে মনোরম করে তোলবার দিকেই বেশী জোর ছ্িয়েছেন। 
তথ্যসমাবেশের দ্রিক খেকে বিচার করলে অনেক প্ৰবন্ধই দুর্বল, সন্দেহ নেই ) কিন্তু সয়ল 
ভাষা ও শ্বচ্ছ প্রকাশতঙ্গী অধিকাংশ রচনাঁকে গল্পের মত সুখপাঠ্য করে তুলেছে। 
এখানেই চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য । রচনার নিদর্শন :_পুরুতূজ প্রাণী 
সম্পর্কে আলোচনার একাংশ :--- 

“এই অসাধারণ জন্তকে তুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে তাহা! হইতে 
এক নতুন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহা! হইতে এক নতুন মস্তক 
উৎপন্ন হয়। এইরূপে উভয় খণ্ডের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যক্গ উৎপন্ন হুইয়া এক এক খণ্ড 
এক একটি অন্ধ হইয়া উঠে। অস্তান্ত অদ্ধর সন্ভানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার, 
পুরুকৃজের সে প্রকার নহে। তাহার সস্ভানেরা প্রথমে তাহার শ্ররীরোপরি ব্রণের 
ন্যায় উৎপন্ন হুইয়| ক্ৰমে ক্ৰমে বদ্ধিত হয়, এবং ন্যনাধিক চুই দিবসে সম্পূর্ণ সমুদায় 
অব্যব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্ৰ হইতে স্বলিত ও পতিত হয়। কিন্ত কি আশ্চধ্যের 
বিষয়! ও দ্বিতীয় পুরুকুজ উক্ত প্রকারে পতিত হইবার পূৰ্ব্বেই উহার শরীরে জার 
একটা পুরুকু উৎপন্ন হইতে দেখ! যাঁর । এইস্কপে চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত 
হইয়া থাকে ।* 

অক্ষয়ুকুমারের সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ ‘পদ্বাৰ্থবিদ্’ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্ৰথম প্রকাশিত হয়। 
বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান লিখিবার প্রয়াস এই প্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। 
তত্ববোধিনী সন্ধায় অধীনস্থ পাঠশালায় অস্ত একখানি পদাৰ্থবিজ্ঞান লেখা হয়েছিল। এ 
প্ন্থখানি তারই পরিবদ্ধিত সংস্করণ।* ইতিপূর্ব্বে পদার্থবিস্ভাসার নাম দিয়ে দু'টি প্রন্থ 
প্রকাশিত হুয়েছিল। গ্রন্থ ছুটি হল---ইয়েইস্‌এর 'পঙ্গার্থবিভাসার” (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ ) 


$। অঞ্ষয়চরিত--মকুড়চন বিশ্বাস পৃ. ৬২1 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা : [ওর-র্থ সংখ্যা 


এবং পূর্ণচন্্ মিত্রের 'পদার্থবিস্তালারঃ” (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৭ খৃঃ)! কিন্ত এদের কোনটিকেই 
ঠিক পদার্থবিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্থ বলা বার না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ 
(জ্যোতিব্বিস্তা, ভূ ও ভূপোলবিদ্তা, প্রাশিবিদ্ভা ইত্যাদি) উভয় গ্রস্থেরই আলোচ্য বিষয় । 
পদ্বার্থবিস্ধ। নিয়ে বাংলায় সৰ্ব্বপ্ৰথম প্রন্থ রচনা করলেন অক্ষয়কুমায়। . অক্ষযকুমারের 
পদার্থবিদ্তার আলোচ্য বিষয় হোল জড় ও জড়ের গুণ ( Matter' and its general 
properties ) |  পদ্দার্থবিআানের এই একটিমাত্র বিভাগ নিয়ে আলোচনা . করলেও 
পদার্থবিদ্ভার এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি আলোচনার অন্তে বেছে নিয়ে অক্ষয়কুমার হযুক্তি 
ও দূরদ্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, পূৰ্ব্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে হ্থপরিকম্সিত-" 
তাবে কোনো প্রন্থই বঙ্গসাহিত্যে রচিত হয়নি। অবশ্য, ইতিপূৰ্ব্বে শ্ীরাঙপুরনিবাসী 
হরিশ্ন্র ছে চতুধুরীণ এবং শ্রীনাথ দে চতুধু'রীণ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে 
বাংলার প্রস্থ প্রকাশের উদ্দেশ্তে তেস্‌ কোর্স (0878 00086 ) নামে একটি পুস্তকমালা 
প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন। কালিদাস মৈত্ৰ-:লিখিত ‘বান্পীয় কল ও ভারতৰবীয় 
রেলওয়ে” ( ১৮৫৫) এবং “ইলেকট্রিক টেলিপ্রাফ ( ১৮৫৫ ) এই সিরিজের গ্রন্থ । এ ছাড়া 
এ সিরিজের আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জান! যায় না। এই ছুটি গ্রন্থে পদার্থ 
বিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষা ব্যাবহারিক দিকের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া ছয়েছিল। 
অক্ষয়কুমার পদাৰ্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য জড় ও জড়ের গুণ নিয়ে আলোচনা 
ক'রে বঙ্গনাহিত্যে পদার্থবিজানের অপরাপর. বিভাগ নিয়ে আলোচনার উৎলমৃখও খুলে 
দিয়েছিলেন । পদার্থাবস্ভার বিযয়বছত বিভিন্ন ইংরেজী প্রস্থ থেকে সংগৃহীত ও অম্বাদিত 
হয়েছিল।* এ গ্রন্থটির অধিকাংশই তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাছিকতাযে প্রকাশিত হয় ।* 

পদার্থবি্ভায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর বাংল! নাম ব্যবহার করেছেন । 
অনেক ক্ষেত্রেই তাকে নতুন শব্দ সাই করতে হয়েছে। পরবত্তাঁ পদ্ধার্থবিজ্ঞান-লেখকপপ 
বহু ক্ষেত্রেই বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের' ব্যবহারে: অক্ষকুষারকে অঙ্কুসরশ করেছেনে। যেষন 
119050185-র বাংলা অক্ষয়কুমার করলেন তাড়িত। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখক. 
মহেম্্রনাথ তষ্রাচাধ্য, ফোগেশচজ্ রায় ও স্থধ্যকুমায় অধিকারী এই তাড়িত শব্দটিই ব্যবহার 
করেছেন । [087৮18-র বাংল| অক্ষয়কুমার লিখলেন জ'ড়ত্ব। মহ্আনাখ, যোগেশচজ্জ ও 
সুধ্যকূমারও [7৪7৮৪ অর্থে জড়ত্ব শব্বটিই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলো 
বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে এছের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। যেমন Non-Conductor— 
অপরিচালক; 790051165--তাস্তবতা , 709679০--তাপাংশ ; Thermometer— 
তাপমান; (entre 04 £91৮- ভারকেআ । অবশ্য সর্য্যকুমার অধিকারী অক্ষয়কুমার 
অপেক্ষ! মহেন্দনাথকেই বেশী অনুসরণ করেছিলেন। 

পদ্বার্থবিস্তায় পরমাণু ও অড়ের বিডির ধৰ্ম্ম নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা 


ত | পদাৰ্ঘৰিষ্ভা--অক্গসকুমার দত, বিজ্ঞাপন । ৬। ১৭৭৬ শফাৰ্দের আাঁবাচ (৯৫ সংখ্য| ) খেকে । 


৬৪ বর্ষ] বাংলা বিজ্ঞানপাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৯৭ 


হয়েছে । ভৃষ্বেব মৃখোপাধ্যারের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-_প্রথম ভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে এর 
কিছুটা মিল ছেখ| যায়৷৷ তবে ভূদেবের রচনা অক্ষরক্ষারেক তুলনার টেকনিক্যাল 
রচনাতক্গীও অক্ষরকুমারেরই বেশী সরল। গতি ও বেগ সম্বন্ধে আলোচনা ভূদ্েববাবুর 
প্রন্থেই বিস্তৃততয়। পদার্থবিস্তায় বিস্তৃততর ও সুক্ষ্ম আলোচনা না থাকলেও অতি সাধারণ 
উদ্বাহরণ দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোবাবার ফলে রচনার উৎকর্ষ বেড়েছে। তা ছাড়া এই 
প্রস্থিয় বিডি ছায়পায় যে সব তুলনামূলক আলোচন! রয়েছে, বৰ্ণনাভঙ্গীর লরসতার অন্তে 
তা উল্লেখযোগ্য । যেন, যোগকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা অথবা! বিভিন্ন 
স্তর স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক আলোচনা । এইরূপে অক্ষয়কুমার বান্ধ বস্বর.*বিচার ও 
চারুপাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরল ও জনপ্রিয় করে 
তুললেন, অপর টিকে তেমনি ভূগোল ও পদার্ঘবিস্ভার প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ 
বিজ্ঞানপ্ৰন্থ রচনার পথ দ্বেধালেন। 

উপরোক্ত বইগ্তলি ছাড়া. অক্ষয়কুমাযর়, একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন । কিন্তু এই গ্রস্থটি 
প্রকাশিত ছয়নি।) দৃষ্টিকিজ্ঞান, বারি-বিজ্ঞান, শরীর-বিজঞান প্রভৃতি নিয়েও তার গ্রন্থ 
রচনার ইচ্ছা ছিল।* কিন্তু একমাত্র ৰায়ি-বিজ্ঞান ও দৃষ্টৰিজ্ঞান সেই তিনি অত্ধবোষিনী 
পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 

বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা অক্ষরকুষারের জীবনে মোটেই আকস্মিক নয়। বিআনম্পৃা 
শিশুকাল খেকেই-তার মধ্যে ছিল। কৈশোরে পিয়ার্সনের ভূগোল তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল ।৯ 
ইংরেজী গ্রন্থের প্রতি তার অ্রাগ স্থাষ্ট হুবার মূলে এই ভূগোল ছিল বলে মনে হয়।১* 
গল্প উপস্তাস অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রতিই তায় টান ছিল বেশী। গণিত, শারীর-বিজঞান, 
জনোবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রন্থ ভার খুব প্রিয় ছিল। এককালে অবসর সময়ে তিনি কবিতাও 
লিখতেন । তবে বিজ্ঞানের আকর্ষণ অক্ষরকৃষারের জীবনে গভীর ও ব্যাপক । এমন কি, 
তত্ববোধিনীর/সম্পাদক থাকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়ে উদ্ভিদ ও রুলায়নবিদ্ভার 
ক্লাস করভেন। = 

সাময়িক পত্ৰ সম্পাছনের ক্ষেত্রে অক্ষরকুমারের এই বিজ্ঞানাছুরাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। বস্তুতঃ সামরিক পত্রের সম্পাদক হিসেবেও বাংল! সাহিত্যে অক্ষরকুারের বিরাট 
অবদান রয়েছে । তিনি বিস্তাদর্শনের অন্ততষ পরিচালক ছিলেন । বিস্ভাঙ্র্শন__এই মাসিক 
পত্রিকাটি ১৮৪২ ধৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হুয়। বিভ্ভাদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 
পত্ৰিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল, তার একাংশে ছিল,''““ষন্বুপূৰ্ব্বক নীতি ও 
ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিস্তার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানাপ্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা 


* | অন্দরকুসার দত অক্ষরকুমার রায় প্ৰণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৬ । 
৮। অক্ষয়চক্ডিত--সকুড়চল্ৰ বিশ্বাস, পৃঃ ৩৩ । | 

> | ভারত অনজীবী--ৰৈ ও জো, ১২৯২) পৃঃ €*-৫২। 

১০। মৰ্যজ্ায়ত---১৬১৫, পোৌঁৰ--জসবীয় অক্ষরকুমার বন্ধ) 


তত 


৯৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [ ৩য়-৪থ সংখ্য! 


যাইবেক ৷” বাংলা সাময়িক পদ্ধে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “বিভাদর্শনেই প্রথম 
পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত দিগর্শন ( প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৮১৮ খৃ: ), সমাচার পশি 
(প্রঃ প্রঃ ২৩শে মে, ১৮১৮ খৃঃ ) প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞানালোচন| প্রকাশিত ছোত . 
ৰটে। কিন্তু এই সকল পত্রপত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনাগুলির তুলনায় বিদ্ভাদর্শনের বৈজ্ঞানিক - 
আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিদ্তাদর্শনে প্রাশিবিস্তা, ভূ ও ভূঙ্গোলবিষ্কা এবং 
রুলায়নবিস্তা বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত ছয়েছিল। অধিকাংশ ৰৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক 
ক্ষযকুসার দত্ত। বিভ্াবর্শন অন্পকালস্থায়ী হুয়েছিল। আনবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধাদি থাকা সত্বেও বিদ্ঞাদর্শন দীর্ঘকালস্থায়ী না হযার কারণ, তখনও জনসাধারণের রুচি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি । এ সম্পর্কে ১২৯২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্য! 
‘ভারত-লমজীবী পত্ৰিকা’য় “অক্ষয়কুমার হত” শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, “অক্ষয়বাবু 
উৎসাহের সহিত জ্ঞান বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।...টাকীর মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুষার ঘোষের 
সাহায্যে ‘বিদ্তাদর্শন’ নামক এক নাসিক" পত্রিকা প্রচার করেন। সর্বপ্রকার শ্ৰম ও কুসংস্কার 
দূর করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে সময় তাছার প্রবন্ধ পাঠ করিবার অস্ত লোক ছিল 
না। “মছানবমী”, রসরাজ’ প্রভৃতি অঙ্গীলতাপূর্ণ পত্ৰপত্জিকাই সেই লঙগয়ে সাধারণের 
মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইত। এখন সাধারণের বিজ্ঞানাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবার 
জন্ত যে ঘোর আগ্রহ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন সেরূপ ছিল না। বিভ্ভাদর্শন ছয় 
মাস ব্যতীত জীবিত রহিল ন|।* বিভাদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত শ্রষজীবী 
পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশের তারিখ, উত্তয়ের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর । ৪৩ 
বলয়ের মধ্যে বাংলার জনসাধারণের এই হে রুচির পরিবর্তন, এর মূলে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
বিরাট অযদ্বান রয়েছে । “যে পরিকল্পনা শয়ে অক্ষয়কুষার বিস্তাদর্শন পত্রিকার পরিচালনা 
আৰম্ভ করেছিলেন, ত! পূৰ্ণাঙ্গ জপ পেল তত্ববোধিনীতে । তত্ববোখিনী পত্রিকা! অক্ষয়কুষারের 
সম্পাদনায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত ছয়। সুদীর্ঘ বার বৎসর 
ধরে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকা সম্পাদন! করেছিলেন । তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ২৫টি 
সংখ্যায় অবশ্য কোন বিজ্ঞানালোচনা নেই । ২৫ থেকে ৪৬ সংখ্যায় মধ্যেও প্রাশিবিজঞান- 
বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কোন রচনা! নেই। ৪৭ 
সংখ্যা (আবাড়, ১৭৯৯ শক ) থেকেই তত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক রচনাছি 
প্রকাশিত হতে লাগল। বস্ততঃ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞানসাছিত্যে 
নবযুপের সুত্রপাত। আর এই নবধূগের উদপাতা হলেন অক্ষরকুমার ছত্ব। অক্ষয়কুমায়ের 
বান্ধ বস্তর'.'বিচার, পদাৰ্থবিত্, চাকুপাও প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই এই পমিকার 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । 

তত্ববোধিনীতেই সর্বপ্রথম এক একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘ ছ্রিন ধরে ধারাবাহিক- 
ভাষে প্রকাশিত হবার মধ্যাঘা পেল। এ ছাড়া তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হোল জ্যোভিব্বভভা 
ও গণিত, পথার্থবিদ্ভ এবং কৃ ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ক লারগর্ত প্রবন্ধাদি, প্রবদ্ধগুলি 


৬৪ বর্ষ] বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৯৯ 


আকৃতিতে ছোল বিস্কৃততর | টেক্নিক্যালিটি ৰাং দিয়ে সরল ও সর্ববজনবোধ্য ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে নীতি তত্ববোধিনীতে দেখা গেল, তা’ সে যুগের ও পরবতী 
যুগের সাময়িক ' পদ্মিকাপ্জলিতেও অন্ত্থত হোল। তা ছাড়া সে যুগে বাংলাভাবার প্রতি 
জনসাধারণের অবজ্ঞা! দূরীকরণে তত্ববোধিনী লাহাষ্য করল। 

অতএব দেখ] যাচ্ছে, পত্ৰিক|-সম্পাদক হিসেবেও বাংলা বিজানসাহিত্যে অক্ষয়কুষার়ের 
দান অপরিনীম । অসুস্থতার অন্তে অক্ষরকুষার যখন তত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ 
করলেন, তখন্‌ এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা সাত শত থেকে ছুই শতে এসে দীড়িয়েছিল। 
অতএব প্রথম যার বৎসরের তত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য যে অক্ষয়কুমারের ব্যকিগত চেষ্টা 
জন্ত তা বোধ করি অস্বীকার কর! চলে না। সে যুগের কোন কোন পত্রিক! অক্ষরকুমারের 
নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার প্রচার বাড়াতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ‘ডপস্ায়’ পনিকার নাম 
করা ষেতে পারে। “বঙ্গীয় লেখকচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষরকুষার দত্ত” এই পত্রিকায় 
লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোবণা করাহয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ লালের 
কার্ডিক-সংখ্যা ‘প্রবাহে’ মন্তব্য করা হয়, “বঙ্গীয় লেখকচূড়ামণি অক্ষয়কুমার দত বলিলে 
‘ৰাক্বদ্ধ’ “চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রাণেতা অধুনা বালী-নিবাসী পণ্ডিতবর জক্ষয়কুষার দত্তই 
লক্ষিত হন। কিন্তু আমরা বিশেষনূপে অবগত আছি বে, উক্ত অক্ষরবাবু উপছার নামক 
কোন লাহয়িকপত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আত নহেন ) লিখিতে স্বীকৃত হওয়। ত দূরের কথা ।* 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষকুষার বাংল! গন্ভ-সাহিত্যের বলিষ্ঠতা ও প্রকাশক্ষমতা 
অনেকখানি বাড়িয়ে ছিলেন। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার প্রয়োজন--সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, 
বখাষখ তথ্যসন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষা | জক্ষ্কুমারের রচনার এই তিনটি গুণই বিভ্মান। 
১৩২৩ লালের অগ্রহারণ-সংখ্যা জন্মভূমিতে অক্ষয়কুষার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্জ 
মিম কৰিতা লিখেছিলেন, 
| “ৰিজ্ঞান-সাহিত্য শোতে তোষার লেখায়, 

অক্ষয় অক্ষর কীর্তি পুণ্য বাঙ্গালার় ৷” 

এই উক্তিকে অ্ুসরণ করে আসমা বলতে পারি, অক্ষয়কুমার শুধু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-সাহিত্যই 
রচনা করেননি, বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাবারও সৃষ্টি করে গেছেন। 
অক্ষযকুষারের প্রকাশতঙ্গী স্বচ্ছ। তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য_ভাবার বলিষ্ঠ বাধুনি 
ও সংহহবোধের সাহায্যে বাংলা গন্চের অন্যতম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যের কাঠামোতেও একটি পরিণত ক্ষপাছিয়ে গেছেন। 


পরিষদে রক্ষিত নবগ্ৰহ-মুপ্তি 
গ্ীপুণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণি সেন 


সুধ্য ও অনান্য প্রহার প্রভাব দ্বারা জীব-জপতের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়হিত হইতেছে, | 


| এই বিশ্বাস সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত । বৈদিক যুগেও যে এই বিশ্বাস 
প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এ 
বিষয়ের উল্লেখ আছে। অতশ্তপুরাপ, বিফ্ধর্টোতর, শিল্পরত্ব প্রভৃতি প্র্থে প্রহাদির মূৰ্তি 
নিৰ্শ্বাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

অতম্তপুরাণের মতে স্থষ্য বিশ্বের আছি স্থষ্টি বলিয়া আদিত্য নামে পরিচিত ।? হুধ্যের 
অপর নাম সবিতা কারণ আলোক প্রসব হার! ইনি বিশ্বের তম; বা অন্ধকার দূর করিয়া 
থাকেন। ইনি হাট স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং ইহীাকেই কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের সব কিছু 
সংঘটিত ছইতেছে। অন্তান্ত প্রহগুলিও ইহার প্রভাবে প্রভাবিত এবং এই গ্রহুগুলির 
সঙ্গত প্রভাবের দ্বারা মহয্য বা জীবজাতির সুখ দুখ, কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্ৰিত হইতেছে । 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রহের প্রভাব মঙ্গলকর ও কতকগুলি হানিকর এবং ইছাদ্গের 
তুষ্টিবিধান করিতে পারিলে মাহয বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। _ 

প্রধানত: এই কারণ হইতেই আমাদের দেশে গ্রহপণের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজার 
প্রচলন হুয়। মতস্তপুরাণ, শিল্পরত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে এ সকল মূর্তির নিৰ্ম্মাপপদ্ধতি বশিত 
আছে।* স্থানভেদে এ সকল মূর্তির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । নবগ্রহের সহিত 
গণপতি বা বিনারক-পৃজার বিধিও দেখা যায় ।* এই শ্রেণীর মৃ্ঠি ৰাঙ্গলা ও উড়িস্বাতেই 


১। তদন্তর্তগহানেষ লুৰ্যাঃ সফভবৎ পুরা। 
আদিত্যশ্চাম্বিকৃতস্বাৎ বন্ধা বহ গঠয়ভূৎ | 
= অৎস্তপুয়াণ, ২য় অঃ, ৩১1 
₹। পঙ্মাসমঃ পল্পকর: পল্পগর্ভসসহ্যতিঃ। ইন্দ্ৰসীলছ্্যজি শূলী বরফে গৃখবাহন: । 
সপ্তাখঃ সত্তরজ্জূশ্চ দ্বিতুজঃ ভাত সঙ রঞ্চি 1১ যার্শ-বাশাশনধরঃ কর্তব্যোচর্কযুডেন্রখ। ৬ 
শ্বেত শ্বেতাস্বখ্যঃ খ্বেতাস্ কষেতযাঁকনঃ । কয়াঁলবহন: খৰ্চসচৰ্শ্মশূলী বযপ্ৰঃ। : 
গছাপাশিতিৰাহশচ কৰ্তৰ্যে| বয়স্থঃ শশী ॥২ নীললিংহাসনস্থপ্চ রাহয়র প্ৰশন্ডুতে ।৭ 
রভসাল্যান্বরবরঃ শক্তিশূলগন্থাধর: ৷ ধূত্ৰা দবিৰাহ্ৰঃ সৰ্ব্বে গ্ৰদিনে| বিকৃতাননা: 
চতুভূ লঃ ক্ষেতরোষা। বরা ক্ষত ধরায়তেঃ 1৩ গৃধাসনগতা সিত্যং কেতষঃ থা প্রাঃ 1৮ 
গীতমাল্যান্বরহ্র: কপণিকায়সমস্থাক্তি । সর্ষ্বে কিরীটিমঃ কার্য গ্ৰহ লোকহিতাৰহাঃ | 
খড়গচর্সপদাপাশিঃ সিংহস্থো বরো বৃধ্ণ।৪ ছ্যাঙুলেনোছচ্ছি তা সৰ্ব্বে শতমষ্ট্ৰোত্তযং সঙ্গ 1৯ 
দেববৈতাগ্তর তষ্বৎ পীতস্বেতে চতুভূ জো - সৎস্যপুত্বাশ, ৯৪ অঃ । 
দতিনো বরয়ে কাহ সাক্ষতৃতফসগুল্‌ 1৫ 
৩। এবং বিনায়ক: পূজো এহাশ্চৈব বিষানতং । 


কর্শশীং ফলসাঘ্োতৈ জিয়ঞাপোত্যসুতামাস্‌ | -_বাঁজবন্ধ্যসংহিতা, ১ অং। 


ৰা 





গজলক্ষ্মী মৃত্তি সহ উপবিষ্ট নবগ্রহের মৃত্তি (আনুমানিক ১১শ শতাব্দী) 





৬৪ বর্ষা পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মৃত্ত ১০১ 


সচরাচর স্থলভ। কোন কোন স্থলে নবগ্রছের সহিত লক্ষ্মীমু্িও পূজিত হন। তবে 
সেইরূপ মুঠি সৰ্ব্বত্ৰ স্থলভ নহে । ৰঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্ৰশালায় উক্ত উভয় প্রকারের 
দুইটি নবপ্ৰহমুৰ্ডতি রক্ষিত আছে। 

দূর্য্য গ্রহরাজ। সেই জন্ত প্রহ্মধ্যে তাহাকে অগ্ৰে স্থান দেওয়া হয়। আবার পৃথক্‌- 
ভাবেও তাহার পুজা অস্থৃঠিভ হুয়। কৃষ্ণের ‘পুত্ৰ শা কু্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া লুধ্যোপাসনা 
দ্বারা রোগমুক্ত হুইয়াছিলেন, তবিষ্ক-পুরাশে এই কথার উল্লেখ আছে। শাকন্ীপী ব্রান্মণেরা " 
হুর্ধ্যোপাসক ছিলেন । বিশ্বৰপ্মশিল্পশাস্তে সুর্য্যের মূৰ্ত্তি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে । তাহাতে 
_ দেখা যায়, তিনি একচক্রবিশিষ্ট ও সপ্তাশ্ববাছিত রখে আকন্দ, প্রতাম্ডিত, ছল্ডড্বয়ে পল্প, 
' কুঞ্চিতকেশ, বর্দপরিছিত ও পিঙ্গলাি অস্থচরগণে পরিবৃত। কিন্তু গ্রহপণের যধ্যে 
তাহার হে মূর্ঠি, তাহাতে উতর হস্তে পত্ন ও বাহনরূপে একটিমাত্র অশ্ব দেখ| যায়। 
অংশমদ্তেদাগষে চণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উত্তয়য়পে চক্র কল্পিত হইয়াছেন । তাহার উত্তর 
হন্তে কুমুদ্ এবং পশ্চাতে প্রভাষওল। শিল্পরত্বের মতে চন্দ দশাশ্ববাহিত রখে আন্ন, ছক্ষিণ 
হস্তে গদা, বাম হস্তে বরমুক্া। সৎশ্যপুরাণের অন্তত্ম বল] হইয়াছে, চন্দ্র উভয় পার্শ্বে 
কান্তি ও শোভা ছেবী বিরাজমানা | শিল্পৱত্বে আবার কাণ্ডি ও শোভা দেবীর পরিবর্তে 
একমাত্ৰ রোছিণীকে চক্রের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে । মঙ্গল সাধারণতঃ সিংহাসনোপবিষ্ট 
হইলেও কোন কোন স্থলে ছাগবাহুন, অষ্টাস্ববাহিত রখারঢ়, চতুতূ্জ, আবার কোথাও 
দ্বিভৃজ । চতুতূজ মুঠির দক্ষিণ হস্তদ্ধয়ে বরাভয় ও শক্তি এবং বাম হস্তদ্ধয়ে শূল ও পদ] । 
দ্বিভূজ মুৰ্তিতে ছক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম হত্তে কমগুলু । চতুর্থ প্রহ বুধ চক্রের পুত্র। তাহার 
ছিকৃজ ও চতুতূজ উভয় মূর্তিই দেখা ষায়। চতুতূ অ মূৰ্তি খড়গ, চৰ্ম্ম, বর ও গদাছত্ত এবং 
সিংহবাহন। আর দ্বিভূজ সৃত্তির উভয় হস্তে যোগমুক্রা এবং বাহন সর্প। বৃহস্পতি এবং 
শুক্র হিতৃষ্জ ও চতুভূজরূপে বপিত। চতৃতু্জ সৃষ্ঠির দক্ষিণ হস্তে বর, অন্ত ভিন হস্তে 
কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও হও। হিতৃজ বৃহস্পতির এক হস্তে পুস্তক, অন্ত হস্তে অক্ষমাল| ৷ 
.দ্বিতৃজ শুক্রমূর্তির এক হস্তে নিধি, অন্ত হস্তে পুস্তক । মতাস্ভরে উভয়েই দ্বিভূজ, অক্ষমাল| 
ও কমগ্জলুধারী। বৃহস্পতি হংসবাহন। শ্ুক্ষের বাছুন ভেক। মতস্তপুরাণে গৃত্রবাহনেরও 
উল্লেখ আছে। শনি সাধারণতঃ বিকৃতাঙ্গ বা খজ, দণ্ড ও বরমুক্জাধর, মতাত্ধরে মণ্ড ও 
অক্ষমালাধায়ী এবং অষ্টাশ্ববাহিত লৌহরখে পক্মপীঠাসীন। অস্তান্ত গ্রহের মধ্যে শনির 
যে মুর্তি, তাহাতে একটি অশ্বই বাহন । শিল্পযত্বের মতে বাছ চতুতূ্জ, বর খড়গ খেটক ও 
শূলধায়ী এবং সিংহাসনোপবিষ্ট, অন্ত হতে তিনি অষ্টাশ্ববাছিত বৌপ্যরখে সমাসীন। বিষ্ণু 
ধর্টোত্তরের মতে তিনি দ্বিভূজ, পুত্ডককছ্বলপূৰ্ণহত্ড এবং পাদপীঠে কুণ্ডের অবস্থান আছে। 
কেতু সাধারণত: দ্বিভুজ, গদ! ও অভয়মুভ্ৰাধরৱ এবং শ্রেনপক্ষী তাহার বাহুন। বিশ্বকর্শ্ব- 
শিল্পশাস্তে কেতুর সৃতি চক্র সলায় বণিত হইয়াছে এবং তাহার রথ দশাশ্ববাছিত। 

এই সকল শাস্ত্ৰীয় বৰ্ণনাহসায়ে আবহমান কাল হইতে প্রস্তর ও ধাতুনিদ্দিত মূর্ঠিতে 
গ্রহগণ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অবস্ত পূৰ্ব্ববণিত মূর্তির মধ্যে যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম 


১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য়-৪র্ঘ সংখ্যা 


দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। তবে দাক্ষিশাত্যের ধাতুনিশ্মিত মৃর্তিগুলি বিশেষ প্রাচীন না হইলেও 
শামাছসারে নিশ্মিত। শিকল্পবত্ববর্ণিত বৈশিষ্ট্যগ্তলি তাহাতে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে 
দেখ! বায়। তাঞ্জোর জেলার হু্যনীয়কোইলের মন্দিরে স্থাপিত নবগ্রহথের ধাতুমৃত্ঠিগুলি 
এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । বাক্গলা ও উড়িক্কা হইতে সংগৃহীত প্রন্তরমূর্তিগুলি দাক্ষিপাত্যের 
এ সকল মূর্তি অপেক্ষা প্রাচীন এবং শ্রীত্রীয় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নিন্দিত 
* জনে হয়। যষিহার হইতে একটি অতি অন্দর নবগ্রহমূর্তি সংগৃহীত হুইয়াছে। ইহ! যায় 
নবম শতাব্দীতে নিশ্মিত বলিয়া অ্মান হুয়। কয় যঠ শতাব্দীতে নিন্দিত আর একটি 
চতুগ্র মূৰ্তি (বৃহস্পতি, শুক্ৰ, শনি ও বাহু ) সারনাখে পাওয়া গিয়াছে । এই মুর্তি দুইটি 
ভারতীয় যাহুঘরে রক্ষিত আছে। ' 
বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিবদের চিত্রশীলার রক্ষিত তুইটি নবগ্রহমুর্ডির আকৃতি ছুই প্রকার | 
একটিতে গ্রহ্গশ দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন, প্রত্যেকের বাহন আছে এবং সৰ্ব্বাপ্ৰে গণপতি 
আছেন। গ্রহগণের সহিত গণপতিপৃজার বিষয় পূৰ্ব্বে বলা হুইয়াছে। স্থধ্যের স্থান 
লৰ্ব্বত্ৰই প্রধান, এবং এখানেও ভাই। তবে এই মূর্তিতে সিংহাসনাক্ক় চন্দ্রের বাহন অশ্বের 
পরিবর্তে হুস্তী। দক্ষিণ হস্তে গদার পরিবর্তে বরমৃজ্া। চক্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্য একান্ত 
বিরল এবং শাস্তাসমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেতুর মুৰ্তি । 
ইছা দ্বীমূণ্িয়পে খোছিত হুইয়াছে। এই মৃণ্িকে অঞ্জলিমুক্ায় অবস্থিত নাগিনী ৃক্তি 
বলিলেও বলা চলে । পরিষদের অন্ত সৃর্ধিটিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইহাতে প্রহগণের সহিত যে 
গজলন্মীমু্ি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতীব বিরল। গজলক্ষ্মী এখানে পন্মাসনে উপবিষ্ট, 
ছক্ষিণ হস্তে বরমুক্রা ও বাম হস্তে পদ্ম বিধৃত। উতয় পার্শ্বে হস্তীর পরিবর্তে হত্তিমুখ সমস্ত 
অঞ্চলিমুক্ায় ₹1্ডায়মান। গজলক্ষ্মীর এই মুটি উপবিষ্ট প্রহগণের নিষ্বর্তী মধ্যাংশে 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অন্যান হয় যে, এই মূর্তির হিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পূজক 


ছিলেন, তিনি ধনাতিলাবী হইয়াই ইহা নির্মাণ করাইয়া খাকিবেন। সূর্তি ছুইটিই বেশ 


প্রাচীন বলিয়| হনে হয়। 





ক--ধাতা। খ-_লি। 
ধাভাঁহাপয় । লি--নলেহাই | 


হাপর-_এ, বহনযোগ্য । ( খালাষাসন যেরাষতকানীঘের প্রয়োজনীয় হাতাকে এখানে 
হাপর বলে )। 


ছোট দত. ছোট হাতুড়ি, ছোট সীড়ানি ইত্যাদি 
বড় ত এ বড়। 


খিল প্রাড়াশি। 


খিল-সীড়াশি--কাঠের তৈরি। এই খিল সীড়াশির তিতর ছোটোখাটো জিনিস 
আটকাইয়! কর্মকার কাজ করে। 





১ আপন কাজে সনাই ব্যস্ত, পরের কানে কামার ব্যস্ত +_যশৌর-খুলনার প্রবাদ । 
কামার বা গড়বে, ত! সনে মলে আছে।--এ প্রবাহ। 
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.পোলাদ, পোলাত্‌--ইন্পাত বাহার সাহায্যে লোহার অস্ত্রে ধার হয়। 
পান (পাইন )-temper 7, 
পা+নোনো পান দেওয়া । 
কুম্তি_নারিকেলের বা খেভুরের পাভার ভাটার মোটা অংশ হইতে প্রস্থত। উত্তপ্ত 
লৌছে জল ছিটাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। নাদা_জল রাখিবার পা । 


হুই ৷ কুমোর বা কুম্ভকার। 





কুমোরের চাক। 


কঁঁপকছ্। খ--হাতা। গঁধোভ|] কাঠ। টন 
হয়। 

আল--‘ক’ চিহ্নিত অংশের উন্টা দিকের মধ্যস্থ একখানি কাঠ। রে 
, জন্ান্_ জড়ানো । ঘোড়াকাঠ (গ) যে ছডির সাহায্যে জড়াইয়া বাধা থাকে, সেই 
ছড়িটি। 

গৃহস্থালীর কাজে বাজালী মধ্যবিত্ত ঘরে কুষোরের তৈরি জিনিসপত্রার্ি অপরিহার্য । 
টার 55555 শিৰা’ সম্পর্কে বহু 
পরিচিত প্রবাদ--‘ধৰাকে শরাজান করা” । 

কয়েকটি জিনিস-পদত্রের নাম নিয়ে দেওয়া যাইতেছে 

তোলো হাড়ি, বেশালি-_গয়লাদের ব্যবহৃত তুধ বাখিবার পাত্ৰ । 

কীভে--ত্য ৰা তেল রাখিবার পাত্ৰ । 

( উচ্চারণ-_কঁ| ও ডের মাঝে অম্পষ্ট ই অথবা কাড়ইয়ে-কাড়ে?) 

খোলা ইাড়ি--মুড়ি, চিড়। প্রভৃতি ভাজিবার পাত্রে । এ 

টাঠি, খুলি--ছোটে] প্রদীপ । কার্তিক মাসের লক্ষ্মীপূজায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত। | 

ছেল্কো প্রঙ্গীপাধার । 

শাসক, শান্কি- জেলে, মাঝি ও সুললমানদের ব্যবহৃত খাবার রাখিবার পাত্ৰ। তাত 
খাইবার খালা হিসাবেই প্রধানত; ব্যবহৃত হয়। 


৬৪ বর্ষ] ., + শব্দ-সংগ্ৰহ Set 


ছাড়া, জাল!--গুড়, ডাল, কলাই, সরিষা ইত্যাদি রাখিবার বড় পাজ। 

গুড়ের কললী-_গুড় রাখিবার অস্ত বিশেষভাবে প্রস্তত । 

ভাড়, ঠিলে- ছোটো কলনী। খেজুৰ গাছের রদ সংগ্রহের অন্ত এই ভাড় বা ঠিলে 

* পাতা হয়। 

কোলা, মাঠে বা মাঠ ( মাইঠ )--বীজ ধান, সজ! সুপারি ইত্যাদি রাখিবার পাত্ৰ । 
(মজ্জা-হুপারি__পাজের ভিতর জল রিয়া ভিজানো সুপারি )। 

হটং ছোটো তাড়। (সঙ্গলঘট ইত্যাদি। ) 

ছয়ে হাড়ি--দই বাখিবার আন্ত বিশেষতাবে প্রস্তত । 


তিন ॥ কবুত্র* ঘানি। 





ক--থানি গাছং। খ-নড়। গ-_খিল ঘর। হ-_জাড়া। ৬ ফ্যাট কাঠ। 
চ-কাতুর। ছ-_ভারা, পাখর | অধোয়াল | ব-_ সৌমরাইল। এ _মাথম। ট--আছাত | 
ঠ--মাড়ি কাঠ | ভালে কাঠ । ঢ-_টিক। 

আলে’ কাঠের (ড) সাহায্যে আড়া (ঘ) মধ্যস্থ শুকৃনা সরিষা বা নারিকেলের 
টুকরাগুলি নাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং জাঠের (ট ) সাহায্যে উহা পিষ্ট হয়। 

নড় (খ) এই জায়গা হইতে তেল ফোটা ফোটা করিয়া পড়ে। 


২ | ঘট গন়ৃতি ( গড়িতে ) পারে ন! আবার মাঁঠের বায়না নেয় | কশোক্ব-খুজনার প্রবাদ । 
(অর্থাং- ছোট কাজের ক্ষমতা না থাকা সত্বেও বন্ধ কানে হস্তক্ষেপের চুক্তি কয়| )। 
< । ‘মা আমারে যুরাৰি কত. কলুর চোখ বীৰা হলছের মত'--স্নামপ্রদাদী গ্রাম । 
888 
৪ 
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খিল ঘর (গ )-এই খিল-ঘৰরেবর মুখে খিল লাগানো থাকে এবং নীচে তেলের পাত্র 


ব্নানো থকে । - 
বাটাল--নড় ( খ )-এব মুখে তেল বাহির হইবার পথ পরিষ্কার করিবার কাঠি। 


ত ৰ 


চার॥ মৌক|। 


জলপথে প্রাম্নাস্তরে যাইতে পূর্বব্জে নৌকাই একমাত্ৰ সুলভ বাহুন। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে পূৰ্ববঙ্গে নৌকার প্রয়োজন ও উপকারিতা অনস্বীকার্য। এইছিক হইতে সমাজে 
নৌকার বিশেষ দান আছে। নৌকাষোগে বিদেশ গমন ও বাণিজ্যযাতা উপলক্ষে 
নৌকাষাত্রীর মঙ্ললকামন| করিয়া নৌকার পৃজা বাংলাদেশের, সুপ্রাচীন রীতি। তা ছাড়! 
'পর্ীকবির! নৌকা, নৌকার বিভিন্ন অংশ এবং তার বিচিত্র গঠন মানব দেহের গঠনের 
হুন্্ম কারিপরিির-*সঙ্গে }তুলন| করিয়া গান রচনা করিয়াছেন। গানে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসাও 
করা হইয়াছে । এই ধরণের গানগুলি তাব-পান নামে পরিচিত । তাব গান দেহতত্ব- 
মূলক। এই প্রসঙ্গে হশোর-খুলনার এক পল্লীকবি সচ্চিদানদ্দ ভারতী রচিত একটি 
গান উদ্ধৃত করিতেছি ।--আশ! করি অপ্রাসঙ্গিক হুইবে না। (গানটি মৎ-সংগৃহীত 
হশোর-খুলনার ভাৰ গানের অন্তর্গত )। 


নারে বেল! বাবে বইয়া__ বিবেক গলুই নড়াচড়া, 

গিলের আলে| বন্ধ হলে খসে বাবে ভক্তির ছড়া, 
অন্ধকারে ক্যামূনে যাবি বাইয়া । ভাবের গুড়ে যাবেরে নড়িয়া 
যোগে বাগে তকার যুড়ি,  . - জান মান্তলে তক্তির পালে 
কাঠ দিয়াছে বাছাছরী বাদাম দাও তুলিয়া 

সংষমে পাতামে জোড়া দিয় বিশ্বাসের হাল নড়ে গেলে 

- অনাচাযের লোনা জলে অর্বিরে তলাইয়া ॥ 


কাঠ বাব্ঃেতোর খাইয়া ॥ --সচ্চিদ্ানন্দ ভারতী । 





৬৪ বর্ষ] শব্ব-সংগ্রহ ১০৭ 


ক--মুড়ি, মুড়ো। খ--গলুই, গোলোই। গ-টিক, পাশ 'দাড়া। হ-_বাতা। 
৩-গুড়ি, গুঁড়ো |= চ- বাপ, মাঝ দাড়া। ছ--পাল গুড়ো। আ--পাঁটাতন। 
১__খিয়ে কাঠ | ৰ 
২--কাতে কাঠ। দুইয়ের মিলিত নাম ইস্নে। 
তঁঁষাছজ| | 


নৌকার বিভিন্ন অংশ ॥ 


আগা লা নৌকার অগ্রভাগ |" (মুড়ি ও গলুই অংশ একজে। পাছা লা? হইতে 
আগা লা’ অপেক্ষাকৃত সরু ) । 

পাছা লা নৌকার পশ্চাৎভাগ। (ও --মুড়ি ও গলুই একজে )। এই দিকেই 
সাধারণতঃ হালের যাবি বসে। লা, লাও, নাও, না”-নৌকা। 

গোলুই, গৌলোই__নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্ৰিক্‌জাকৃতি কাঠ খণ্ড। 

পাঁটাতন_নৌকার ভিতরকাঁর তক্তাব বা চেরা বাশের আচ্ছাদন। লোকের 
বসিবার জন্ভ । 

খোল-_ নৌকার ‘ফ্ৰেম’ ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শৃন্ত আগ! । 


ভরা৯_-নৌকার খোলের ঠিক যাঁঝধানটা, অর্থাৎ ক্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল। 





£1 পাশ ধাত, নাৰ দাড়] ।-- 
"কাঠ কাটল গিছঁ| বিবিধ বিধানে । 
শুলতক্ষণ বুঝি কৈল দাঁণ্ডার পাভনে ।।”__ পৃ. ৫ শরীকৃকবীর্তন, মৌকাখণ্ড । 
দাও নৌকার মধ্য বা পৃষ্ঠদও পৃ. ২৩৩। এ, টীকা। 
* | তাত গুঢ়া যোড়ী দ্বিল তৌলৰাপে ৷-_পৃ এ, প্রীকৃককীর্তন, নৌকাখণ্ড। 
হুধ্যের প্ৰাচীন গানে--- 
জীকনগাত্যে নৌকাখানি মধ্যে যোড়-গুড়া| ৷ 


৯ পাশে গড় বসিতে গাবৰ । 
৭। আগা লা বেছিকে বার, পাছা লা'ও সেদিকে যার ।--বশোর-খ্লনার প্ৰবাদ। 
৮। আ’ প্রকৃককীর্তর, নৌকাখণ্ড । পৃ ৫৮৬১, ৬২। বসন্তরঞ্জন স্বায সম্পাদিত । 
> | পলায় নান্বার্জ! খোহ ভক্য়ায দাঝে। 
ছবির চুপড়ি রাধা খুইল ভহরাএ 1 পৃ. **, *২--প্ীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন, নৌকাখণ্ড । 


১০৮ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য়-৪র্ঘ সংখ্যা 


(ভরা_-উচ্চারণে ভ’ এবং রা’ মাঝে খুব অস্পষ্ট হ’য় মত একটা শব্দ শোনা ষায়। ফলে 
ভর উচ্চায়ণ পরিষ্কার ডনয়। ত ও ঢ এর মাবামাবি এক রকম ) 
ছই বা ছাড় নৌকার চাল। ফুকোর জালাল! । 


নৌকা বাহনে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ॥ 


হাল--ছহা’ল ( উচ্চারণ--হাইল । ই-_পরিষ্কার নয় ) 

বৈঠেক, বোঠে বৈঠা |১" 

দাড়, দাড়__বড় নৌকা বাছিতে ব্যবহৃত। হাল বা বৈঠা হইতে ইহা আকারে 
বড় ও গৃখক্‌। 

ফ্লাড়ের পাতা জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চ্যাপ্টা অংশ থাকে । 

যাড়া নৌকার সহিত দীড় বাধিয়া রাখিবার জন্ত দাড়ের মধ্যস্থলে যে মোটা দড়ির 
বাধন দেওয়া হয়, সেই ছড়িটি। 

পাড়া, চোড় বা লগি--লম্বা ও সরু বংশঙ্বণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌক1 চালাইতে 
ইছার সাহাৰ্য লওয়! হয়। তা ছাড়া নৌকা থামাইয়া নৌকার গা ঘোধিয়া পাড়া পু'তিয়া 
তাহার সহিত দড়ির সাহায্যে নৌকা বাঁধিয়া রাখা হয়। 

হ্যাডোৎ বা ছ্যাওট,*১ কাঠকো- নৌকার তিতরকার জল সেঁচিবার জন্ত কাঠের তৈরি 
পান্রবিশেষ। 

ছ্যাওচ-_নৌফার জল সেঁচিৰার জন্য টিনের তৈরি পাত । 

বাঙ্গাম;২-_পাল।_ কাপড়ের তৈরি। 

পাল--ছোটো আঁকাবের বাহাম। 


বিভিন্ন জাতীয় নৌকার নাম ॥ 


ডিঙ্কি--ছোটে| নৌকা । 
জেলে ডিজি জেলেদের ব্যবহৃত ছোটো নৌকা। 
খেয়া নৌকো খেয়া পারাপারের উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত চালবিহীন নৌকা । 


১০ | ‘মন বাঁধি তোর বৈঠা মেয়ে, আমি আয় বাইতে পারলাম না |--পলীগীতি। ॥ 
১১। পাঁটুনি বলিছে সাগে| শুন নিবেষন। 
লেৰছি উপরে য়াখে| ও রাজ চয়] | ছাবিছচলেোয় আক্মৰমলল, পৃ. ১৮১ | (বজীীয়-সাঁছিতা-পঠদ্সিমৎ 
প্রকাশিত ৷ ) 
১৯ | ‘বাঙ্দান উ়াইয়! দাও, গে দার ভাই._পীঈতি। 
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৬৪ বর্ষ ] শব্দ-সংগ্ৰহ ১০৯ 


ছিপ!* বা হাটুরে নৌকো--সক্ষ এবং লম্বা, ভ্রুতগাজী | ব্যবসায়ীর] হাটে যাতায়াতের 
উদ্দেশ্যে এই নৌকা ব্যবহার করে। 

তাওয়ালে, পান্সী, বোট ইত্যা্ি-__ধনীদের ব্যবহারোপষোগী নৌক1। 

গয়ন| বা গহনায় নৌকোঁ নিদিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ভাড়ায় 
যাত্রী লইয়| যে নৌকা যাতায়াত করে। 

টাবুরে বা টাপুরে নৌকো বাআীবাহী নৌকা] । 

(টাবুরে হাবি-__টাপুরে নৌকার মাঝি ।) 

গোলের নৌকো, ধানের নৌকো, কাঠের নৌকে|--যথাক্ৰমে ঘরের চালের গোলপাতা, 
ধান এবং কাঠ-বোবাই নৌকাঁ। কেবলমাত্র এ উদ্দেশে ব্যবহৃত। এই নৌকাগুলির 
বিশেষত্ব--নৌকার খোল প্রায় এক-মাছব-সঙ্গান গভীয় এবং প্রয়োজনামুযায়ী তার বেশিও 
হয়-_বাহাতে বেশি মালপত্র ধরে | 

পাতাষ নাও, খিলেষ নাও, তেকাঠে নাও, পাঁচ কাঠে নাও ইত্যাদি--গড়নের বিভিন্নতা 
অমুসারে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের নৌকার নাম শোনা বায়।১ 

বাইচ-এর নৌকো-_প্রধানতঃ জেলের] দুর্গাপূজা উপলক্ষে এই রকম নৌকায় ছুই দলে 
প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। ভক্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যেও ইহার প্রচলন আছে। খেল! 
আর্ত হওয়ায় পূর্বে দলের লোকেরা কাপর বাজায় এবং প্রতিযোগিতা চলাকালীন এক 
রকম গান করে, সেই গানকে হশোর-খুলনায় সার বা সারি’ বলে। নৌকার গায় বিচিত্র 
আলপনায় অলঙ্কৃত থাকে।)* খেলায় হারত্বিত উপলক্ষে বেশ উত্তেজনার স্থষ্ট হয়। 


পাচ ৷ মাঝির তাষা। 


মাবিমালাঘের ব্যবহৃত কথা_বিশেষ করিয়া নৌকা চালানো পেশাসংক্রাস্ত কথাগুলি 
পরিভাষা হিসাৰে গণ্য হইবার যোগ্য । 


গাও ’*--নদী। 

উজোন্‌--উজান ৷ 

উজোনে|--উজ্ানো। স্রোতের প্রতিকূলে বাওয়া। 
গোণ’'--অহুকূুল শ্রোত। 


১৩। ‘ছিপ খান তিন দীড়'--কৰি সত্যেজনাখ হত । 

১৪। সাঁহিত্য-পঠিষত-গ্ৰিফ। ১৩৩১ সাল, ২ৰ সংখ্যা, খুলন| জেলার মাঝির ভাৰা---সয়েআনাথ চক্ৰবৰ্তী। 

১৫। খাংলায় অত, অবনীন্গনাধ ঠাকুর, পৃ. ৮৫-৮৬। 

১৬। কোথায় পাৰ কলসী কইক্ক৷ কোথায় পাৰ ঘড়ী । তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আসি ভূষ্যা ময়ি |-- বৈষনসিহে- 
নীতিক ছী'দেশচন্্র সেন, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৃ. ১২1১৯৫২ খুঃ। 

১৭। গোণ প'লি ( পড়লি-_পড়িলে ) যোৰে মা সেই ৰা কেমন না'ৰে ( নৌকাচালক ), আর কথ! পলি বোষে 
মাসেই বা কেষন সেয়ে -_যশোর-খুলমার প্রবাদ ) 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য়-৪র্ঘ সংখ্যা! 


বেগোশ১৮- প্রতিকূল মোত । 

জোগার গোশ- ভরা কোটাল। 

রানি পোশ মরা কোটাল। 

ভাটি, ভাটিকার গোপ-_ভাটা। 

তাটানো-_ভাটার টানে তাসিয়া যাওয়া বা আপাইয়া যাওয়া ৷ 

সারভাটি বা রায়ভাঁটি__শেষ ভাটা বখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত বেশি হয়! 

পিঠেন বাভাস--অচুকুল বাতাস। 

মুহোড় বাতাস- প্রতিকূল বাতাল। 

'গশৌতঁলোত ৷ (আতা নালা) 

নৌকো বাসর (বাছির ) দেওয়াঁনৌকাকে কুল হইতে নদীর তিতরে বাছির করিয়া 
আনা। 

নৌকো ভিতর ছেওয়াঁ_এ বিপরীত । 

নৌকো পাড়ি ঘেওয়া_আড়াবদাড়িভাবে নদী পার হওয়া। 

নৌকো উবোড় দেওয়াঁ_নদীতে জায়গায় জায়গায় বাধ ধাকে। অনন্তোপায় হইয়া সেই 
পথে নৌকায় যাইতে হইলে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। জোয়ারের সময় বাঁধের 
সমান জল হইলে আরোহীসষেত নৌকাখান! টানিয়া বাঁধের অপর প্রান্তে লওয়া হয়। 
ইহাকে উবোড় দেওয়া! বলে। 

কানাল--গতীর শোত।- সাধারণতঃ ভাঙ্গন পারের ছবিকে । 

তোড়--শ্রোতের গ্রাবল্য। 

তিবর্মুনি--ত্ৰিমোহন! । 

বাক, বাক- মোভ ( 600 ) 

ভ্যাম্তা_নদ্বীর হোড়। 

ঘোচ--ছোটো ছোটো বাক। 

ঘোল্‌ বা খোলা__ঘূর্ণাবর্ত। 

কাচি চর-_সম্প্রতি যে চর পড়িভেছে, কাঁচা চর। 

তাঙ্গন’*--ভাঙ্গিয়া যাওয়া, নদী তীরের ভাঙ্গন ৷ 

পয়ান--ধালের মূখে যে বাধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতরে 
ঢুকিবার জন্তু পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান। 

বাধলা-__খালের বা নদীর মুখের বাধ। 


১৮1 বেগোণে ময়ে নারে (নাইয়া লাকি )। এ প্রবাঙগ। 
১৯ | নদীর একুল ভাজে ওকুল গড়ে, এই তো নদীর খেলা |-- পলীপীতি ৷ 


৬৪ বৰ্ষ ] শব্দ-সংগ্রহ ১১১ 
সচরাচর ব্যবন্ৃত মাঝিদের কথাবার্তার নমুনা ৷ 
' গোলোইতি পা ছিয়ে ওঠফেন ( ওঠবেন--উঠিবেন ) না, বাবু। 
ভরায় জল জমেছে, হ্যাওটখান্‌ / কাঠকোখান্‌ নিয়ে জল্ডা ছেচে ফ্যালা। 
বোঠে বাতি ( বাছিতে--বাইতে ) ন! পারিস তে! হাটুরে লায় আসিস্‌ কেন? 
পাতায় জল পায় না, কেমন ছাড় বা'স ( বাছিস্‌ )? 
এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি তো কবে খাটাবি ? 
তাড়াতাড়ি বাতি ( যাইতি--যাইতে) চাও তো পাড়া মারো / লগি মারো / 
লগি ঠ্যালো। 
আমার এ নতুন ছই বাবু, এক ফুটও২* ( এক বিন্দুও ) জল পড়বে না। 
গুণটানার সময় দেখ. তি ( দেখিতে ) হয়, কিলি (কিসে ) বাধে । 


ছয় ॥ জাল ও জেলে। 


জালে’ বা ছেলে যে জাল ফেলিয়া এবং তাহার সাহাযো মাছ ধরে। 
জাল--বাহা দ্বারা জেলেরা মাছ ধরে। 

জালি ছোটে! আকারের জাল। 

খ্যাওন, খ্যাপ-_ক্ষেপণ। এক একবার জাল ফেলাকে এক এক ‘খ্যাপ’ বলে। 
খ্যাওন দেওয়া বা খ্যাওন মারা--জাল ফেলা । 


বিভিন্ন প্রকারের জালের নাম ॥ 


খ্যাপ লা বা খ্যাওল| জাল--অতি সাধারণ আাল। 

বাচাড়ি জাল-_এ প্রকারের বড় জাল । নৌকায় ভিন জনে ধৰ্িয়| ব্যবহার করে। 

ছাক্‌না জাল বা শাংলে জাল_ বাছা জলে ডুবাইয়া ছাঁকিয়া এবং টানিয়া মাহ ধরা হয়। 

কাঠি জাল__যে জাল পুকুরে লম্বালত্বিভাবে ভাসাইয়| রাখা হয়) উহাতে খয়র| নামক 
ছোটে! ছোটো মাছ ধরা পড়ে। 

ব্যাশাল বা ছিটকে জাল-_বিশাল জাল, যাহা বাৰ এককাঁলে গুররের প্রার শযিকাংশ 
মাছ ধরা যায়। 

যবেউতি বা বেংটি আল-_হে জাল নদীর শোতে পাতিয়া রাখ! হুয়। 

গোবা জাল--যে জাল ৪1৫ জন লোকে পুকুরের মাঝামাঝি টানিয়া মাছ ধরে। 





২} খিশি বাচিলে কাহাকো না দিব 
এন| এক ফুট পানী ৷ 
=-পৃ. ৯৮ জীকবকৰীৰ্্তন, বমুনাথণ্ড। বসন্তরঞ্রন রায় সম্পাদিত। 


১১২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


বেড় জাল__উপরোক্ত গোবাজাতীয়। ইলিশ মাছ ধরিতে ব্যবহার হুয়। 

টান| আল-_এই জালের একট! মোটা ভারী ছড়ি হুই ধারে দুইজন লোক পুকুরের পাকে 
বসাইয়! টানিতে থাকে এবং দলের অপর ব্যক্তির! তখন হাত দিয়াই মাছ ধৰিতে থাকে । 

কোমর জাল--গাডে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছোটো ছোটো গাছপালা ফেলিয়া রাখা হয়। 
ইহাকে “কোমর বাধ!’ বলে। এ কোমরের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের মাছ আসিয়া আশ্রয় 
লয়। পরে এ কোমরের চারিপাঁশে জাল দ্বারা তিরিয্া মাছ ধর্র|হয়---এই জালের নাম 
কোর আাল। 

কুড়ো জালি--বনস্ত্ৰ খণ্ড হইতে তৈরি এক প্রকার জাল। ইহার উপর চাউলের কুঁড়ো 
(খুহ-কুড়ো। ) ভাঁজ] রাখিয়া জলে তাসাইয়া মাছ ধরা হয়। 

আটান্‌ জাল_ভেটকি মাছ ধরিতে ব্যবহার হয়। 

ফাল জাল--এ ৷ নদীতে স্রোতের সঙ্গে ভাঁসাইয়া রাখা হয়। | 

কোনা আল-_ছোটো! ছোটো যে কোন মাছ ধরিতে ব্যবহার হয়। আশপাশ হইতে মাছ 
তাড়াইয়! এই জালের ভিতরে ঢোকানো হয়। 


জালের সাহায্যে মাছ ধরা সংক্ৰান্ত বিষয় ॥ 


কোমর বাধাঁ_পাঁডে একটি নিবিষ্ট জায়পায় ছোটো ছোটো গাছপালা ফেলিয়া রাখা ছয়। - 
উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের মাছ আলিয়া এখানে জমা হইবে । ইহাকে কোমর বাঁধা বলে। 
-' ঝা’ল বাবাইল-_কোমর কাখিবার অন্ত ব্যবহৃত পাছপালাকে বাল হলে। এ প্রকার 
গাছপাল| কাটাকে বা+ল কাটা এবং এ গাছপালা গাঙে ফেলাকে বাল দেওয়া বলে। 

(উচ্চারণ, বাল বা বাইল পরিষ্কার নয়ই? অস্পষ্ট। প্রায় আইদ্্‌-এর মত।) 

উজোল দেওয়া _বেউতি বা বেংটি জালের হাছ বাহির কর| । 

উজোলের মাছ-_এ বেউতি বা বেংটি জালের মাছ। 

বড় বেংটির মাছ--বড় বেংটি জালের সাহায্যে ধরা ষাছ। 

হাপর--বাঁশের চটা ( বাখারি ) হইতে প্ৰস্তত । ১০1১৫ হইতে ২৫।৩* মণ পৰ্যন্ত 
মাছ রাখিবায় অন্ধ বিভিন্ন আকারের পাত্ৰ । 

হাপরের মাছ-_জালের সাহাষ্যে ধর! মাছ সমেত এই পাত্র নদীর জলের তিতরে রাখ! 
হয়। ফলে ৩19 দিন পর্যন্ত মাছগুলি জীবন্ত থাকে । কিন্তু এইভাবে রাখা মাছের পায়ের 
ছাল কিছু কিছু উঠিয়া বায়। তাহা দেখিয়া হাপরের মাছ বলিয়া সহজেই ইহাদের 
চেনা হায়। 

ভালি--বাশের বেতি হইতে প্রস্তত। প্রায় আধ মণ-ভিরিশ সের পর্যন্ত মাছ ইহাতে = 
ধরে। জেলেরা এই পাত্রে মাছ রাখে এবং হাটে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে লইয়া বায়। 

খারাই _কাশের বুক্ষ্ম বেতি হইতে প্রস্তত। ইহাতে ৪1€ সের পর্বস্ত মাছ ধরে । 

পিপে বয় । 


৩৪ বর্ষ ] ৷ শব্দ-সংগ্রহ ১১৩ 


জেলে ভিজি__সাছ ধরিবার সময় জেলেরা যে নৌকা ব্যবস্থার করে। 
ভেলা" কলাগাছের কাণ্ড হইতে তৈরি । অল্প জলে কুলের দিকে যাইতে ব্যবহৃত হয়। 


জাল ভিন্ন অন্য উপায়ে মাছ ধরা ৷ 


পোলো_-বাঁশের সুক্ষ্ম বেতি হইতে তৈরি । অল্প জলে একজন লোকে মাছের অস্তিত্ব 
বুবিয়| ব্নটি সেইখানে চাপিয়! ধরে । ইহার উপরের মুখ, যে কোনো একজনের হাত ভাল 
ভাবে ঢুকিয়া যাইতে পারে এমন পরিধিবিশিষ্ট এবং নীচের পরিধি প্রান্ম এক হইতে 
দেড় হাত পর্যন্ত ছয় । এই নীচের দিক পাকে বসিয়া যায়। 

চাবি, ঘুন্শি এ জাতীয়। ভিন্ন আকারের । 

হাঁতস্ুত্ব-_২৫।৩০ হইতে €০৬* হাত তার মাথায় বড়শীতে চিংড়ি মাছ, কেঁচো বা এ 
জাতীয় অন্ত কোনো মাছের খাবার গাধিয়া নদীতে ছুড়িয়া ফেল! হয়। সুতার এক প্রান্ত 
অংশ্ত-শিকারির হাতে থাকে--তাই ইহার নাম হাত সত ৷ 

চার---মাছের খাম্ভ_ যাহা মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে বড়শিতে পাখা হুয়। 

চারে|-বীশের বেতি হইতে তৈরি। অল্প শোতে রাখা হয় এবং ইহাতে মাছ 
আটকাইয়া যায়। 

বঝোপ--লঘা একটা ঘড়ির পায়ে সুতায় বাঁধা একাধিক বড়শি চারসমেত ঝুলিতে থাকে । 
পুকুরে বা নদীর ধারে টানাইয়া রাখা হয়। 

খোপাঁককাকড়া মাছ ধরিবার ছিপ। ছুই-আড়াই হাত লঙ্কা বাশ বা লাঠির আগায় 
মোট! দড়িতে চায় বাধিয়া দেওয়া হয়। 

খোপার কাকড়ী_থোপার সাহায্যে ধর! কাকড়া মাছ। 

খুঁট--বড়শির অগ্রস্থিত চার মাছে খাইলে সুতায় যে টান পড়ে তাহাকে খু'ট বলে। 

পাতনা বা ফাত না--ছিপের হুতভার সাবধানে পাটকাঠি বা ময়ুৱের পাখনার খানিকটা 
আটকানো থাকে; উহা জলে ভাপিতে থাকে । ইছাই পাতা যা ফাতনা। খুটের টানে 
পাতনা নড়িতে থাকে । ইহার ফলে, যে ব্যক্তি মাছ ধরে সে বুঝিতে পাবে, মাছে চার 
খাইয়াছে। 


জাল বুনিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের নাম ৷৷ 


চৌরী--জাল বুনিবার সুতা প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত কাষ্টনিশিত যন্ত্ৰবিশেষ। 
নাটাই--আউলা (জাউলো-__জা+লো ) বা খোলা সুতা ৩1৪ খে? (বা খিয়ে--তার ) 
করিয়া গোছাইতে এই বস্তু ব্যবহৃত হয়। 





২১। তুমি সর্বসক্ষল, অকুলেয় ভেলা, 
ফুলে এনে দিতে গায়ে! ৷--কৰিয়াল রাম বহু । 
"প্ৰাচীন কৰি সংগ্ৰহ, গৌপালচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বলিত । ১ম খণ্ড, পৃ. ২। ১২৮৪ সাল। 
¢ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা [ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


টাকুর--নাটাই দ্বারা সুতা গোছাইয়া পরে এই বস্ত্ৰ দ্বার| তা পাকানো হয়। 

ছোটে। চরখা--পাঁকানো! সততা রাখিতে ব্যবহৃত হয়। 

তোল ও ফদ্‌ডি--আল বুনিবার বন্র। বা হাতে তৌল ও ভান হাতে ফল্ভি ধরিয়া 
জাল বোনা হয়। 

রি জালের বিভিন্ন অংশের নাম ৷! 


বয়--ষে দড়ির সাছায্যে ঘাইল জালের শেষে পকেটের মত তৈয়ারি হইয়া থাকে । 

দা'ল বা ঘাইল--ধালের শেষ অংশ পকেটের সত। ০০০০০০০০৪০০ 
থাকে। 

জাঙ্গাল--খাইলের উপরের অংশ। 

মাল্যে_জাঙ্গালের উপরের অংশ। ' 

চূড়ো জালের গোড়া। যেখানে জালের দড়ির একপ্ৰাত্ম বাধা থাকে । অপর প্রান্ত 
জেলের হাতে থাকে। ৷ 

পালাশি--ষে দড়ি দ্বারা ঘাইলের় সহিত লোহার কাঠিগুলি বাধা থাকে | 

কাঠি বা গীঠে (গাইঠ- পেঠে ) লোহার তৈরি । দেখিতে মাছলির মত। পালাশির 
সাহায্যে এইগুলি ঘাইলের সহিত বাধা থাকে । | 


সাত ৷ খেঙুর গাছ কাটা ও খেকুর গাছের রস সম্পৰ্কীয় শব্দ৷ 


গাছ ওঠামো |--পাছের ভালপালা কাটা । 

সাধারণতঃ কাঁতিক মানের ১৫ দিনের পয হইতে অখব| অগ্রহায়ণ নাসের প্রথম দিকে 
গাছ কাঁটা আর্ত হয়। 

ভূতি যাবা গাছেয় ডালপাল| কাটিয়া সমান কয়| । 

চাচ ছেওয়!- চাঁচা |-- ইহার পর প্রথম রস বাহির হয়। 

খিল ছেওয়া--ভাড় বুলাইবার অন্ত গাছের চাচা অংশে কাঠি আটকানে|। 

_ উড়োন হড়ি--বযে দড়ির সাহায্যে গাছে ভাঁড় বোলানে| হয়। 

কানাচ দড়ি-_দড়ির যে অংশ ভাড়ের গলায় আটকানো থাকে । 
. গীতা প্রথম দিন গাছ কাটিবার পর দ্বিতীয়বার গাছ কাটিযার দিনের মাঝে যে কয়দিন 
দেরি কয়া হয় সেই সময়কেই পাতা কলে। 

গাছি-_যে লোক গাছ কাটে এবং এরকম কাজ হইতে জীবিকার্জন করে। 

হঙ্গি-পাছ কাটিবার অন্ত দা, দড়ি ইত্যাদি রাখিবার অন্ত বাশের বেতি হইতে তৈরি 
পাত্ৰ । ইছা গাছির কোমরে পিছন দিকে আটকানো থাকে । | 

আকড়া_ঠছির গায়ে আৰুড়ার সহিত ভাড় আটকানো! খাকে। 


৬৪ বর্ষ] . ৷ শব্দ-সংগ্রহ ১১৫ 


বিভিন্ন প্রকারের রস ৷৷ 


চাঁচের রস--পাছ কাটার পর প্রথম দিনকার রস। 
+ ফুল চাচেক রস-_াচ দেওয়ার ৭ দিন পরে পুনরায় কাটার ফলে যে রস পাওয়া যায়। 

' নলেন রস- ফুল চাচের ৭ দিন পরে'যে রস পাওয়া! যায়। 
জিরেন-নলেন-এর ৭" দিন পরে যে রস পাওয়া যায় । 

ওলা রস--_ধে কোনো দিন সকালে প্রথমবার রস পাড়িবার পর দ্বিতীয় বার ভাড় পাতা 
ছয়। সেইবাবে যে রস হয় তাহা! ওল! রস এবং তাহা সেইদিনই বিকালবেলার পাড়া হয়। 

দোকাট--মাধ মাসের ১৫ দিনের পয় হইতে যেদিন গাছ কাটা হয় তাহার পরদিনই 
বিকালে গাছ কাটার নাম দোকাট দেওয়া বা দ্বিতীয় বার কাঁটা । 

ওল|---দোকাটের পরেও যদি গাছে রস বেশি ছয় তাহা চুইলে সেই রস পাইবার জন্ত 
আবার ভাড় পাতা হুয়। এই বসকে ওলা রল বলে। Eg 

বর!--ওলা রদ পাওয়ার পর এইছিনই বিকাল বেলায় ভাড় পাতিয়া রাখ! হয়| এবং 
রাত্রিতেই যে রস পাওয়া বায় তাহাকে ঝরা! রস বলে। 

নিন্ববয়া--বরা! রসের পরেও যদি গাছে রল থাকে তবে বরা রস পাওয়ার পরছিন 
আবার তাড় পাতা হয় । এইবারে যে রস পাওয়া হার তাহাকে নিম ঝরা বলে। 


আট ৷ ওজন ও গণনা পদ্ধতি । 
ওজন করিবার যন্ত্রপাতি ॥ 


ঈাড়িপাজা জিনিসপত্র ওজনের যন্ত্র | 

পালা--দাড়ির সহিত সংযুক্ত যে পাত্রের উপর জিনিস রাখিয়া জিনিস ওজন করা 
বামাপা হয়। 

যাপা গুছন কর! । 

কাটা লোহার তৈরি অতি প্রকাণ্ড বস্তু । ১৫।২* সের হইতে চুই তিন মণ ৰা 
ততোধিক পরিমাপ জিনিল মাপিবার জন্তু । 

- লিক্তি বা নিক্তি-- ছোটো আকারের পিতলের তৈরি |--সোন| রূপা ওজনের যন্ত্র । 

(নিক্তির ওজন, কাটার ওজন বা সোনার ওজন ।- প্রবাহ । অর্থাৎ, খুব সুস্ম ওজন | ) 

2. ছবাড়ি_কাঠের, বেতের বা লোহার পাল্লা ছুইখানি যে দণ্ডের ( কাঠ বা লোহার ) সহিত 

দড়ি দ্বারা বুক্ত থাকে । 

নেতি-_যে ছড়ি ও কাপড় দ্বার! প্রস্তত গুটুলী ( ভেলায় আকৃতি ) ছাতে ধরিবার 
উপযুক্ত করিয়া দাড়ির মধ্যস্থ ছিলে বাধিয়া দেওয়া হয়। 

জড়ি-_যে ভিলটি বা চারিটি ছড়ি দ্বারা পাল্লাকে দাড়ির সহিত বুক্ত করা হয়। 


১১৬ সাহ্ভ্য-পরিষং-পত্রিক! [ ৩য়-৪ৰ্থ সংখ্য! 


পাশান্*২শ্বাভাবিক অবস্থায়. অর্থাৎ কোন জিনিস না চাপাইয়া দীড়িপালার পাল্লা 
ছইখানির কোন একখানি কোন এক দিকে বুকিয়| থাকিলে, দীড়িতে ‘পাশান্‌’ আছে 
বলা ছয়। 

পাশান্‌ ভাঙ্গ |---এ পাশান্‌ সঙ্গান করিবার অন্ত মাটির বা পারের ডেল! প্রয়োজন মত 
দিয়া পাল্লার ভার সমান করা ছয়। ইহাকে ‘পাশান্‌ ভাঙ্গা’, বা ‘কর্তা করা? বলে। 

ফেয় ছেওয়া-_উপরোক্তি পাঁশান্‌ না ভাঙ্গিয়া দাড়িপাল্লায় জিনিল মাপা । ফলে জিনিস 
কম বেশি ছয়। ইহার গ্রতিকারশ্বক্রপ--প্রথষ মাপের সময় একদিকে এবং দ্বিতীয় মাপে 
অপর দিকে জিনিস রাখিয়া! মাপা হয়। ফলে প্রথম মাপে কম বা বেশি হইলে দ্বিতীয্ব মাপে 
যেশি বা কম হইয়া সমান হুইয়া বায়। 

(ফেরা বঞ্ধাট। ফেরে পড়া বেকায়দায় পড়া। প্রহের ফের) 

বাটখারা--ওজমের পরিমাপজ্ঞাপক বিভিন্ন বাপের লৌহপিও্ড। যথা, এক কাচ্চা, এক 
তোলা, আধ ছটাক, এক ছটাক, আধ পোয়া বা ছু ছটাক, এক পোয়া বা চাৰ ছটাক, 
আধ সের বা আট ছটাক, এক সের (বা যোল ছটাক বা ৬৪ কীচ্চা বা ৮* তোল! ), 
০০০৪০ 
থাকে । 


হারান 

ফাউ বা ফা€২*-_ক্রেতার প্রাধিত মত জিনিস দিবার পরে ক্রেতাকে সন্ধষ্ঠ করিবার 
অন্ত বিক্রেতা বিনামূল্যে যত্সামান্ত পরিষাণ সেই জিনিস হেয়। ইহাকে ফাউ বা ফাও 
বলে। 


তুধের ওজন ॥ 


এক বাংলা--এক পোয়া। 

ছু’ বাংলা্আধ সের । চার বাংলা এক সের । 

কাচি সের--৬* তোলা । কাচি_কাচা। 

পাকি সের--৮* তোলা । পাকি--পাকা। 

খুলনার কয়েক জায়গায় “বিশ সিকে’ সের-্পাঁচ পোয়া, ১২* তোলা বা দেড় সেয় = 
এক সের প্রচলন আছে। 


হ২। অন্ধের যৌগেশচজ রায় বিত্তানিখিয় মন্ত --পাধাণ। জৰ’ বাঙ্গাল] ভাব, ২য় ভাগ, পৃ. ৫৬৮ | ১৩২১ 
লাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাণান্--এক পাশ হইয়| থাক অৰ্থাৎ দীড়ির ছুই পাশ সমান না থাকাঁ ঘা, হে কোনে! এক 
পাশ অসমান থাকা, ইহাই--পাশান্‌ বলিয়া হনে করি এখন ভাব] ভত্বধিষ পর্থিতের] বিচার কয়ন্দ। 

২৩ । নেয় পোঁয়ে ন! আবার কাউ | প্রবাদ । 


৬৪ বর্ষ] শব্দ-সংগ্রহ . ১১৭ 


চাউল ও ধানের মাপ ॥ 


এক পালি-সাধারণতঃ পাচ সেয়। 

পালি বা পালে বেতের তৈরি পাত্ৰবিশেষ। 

কুন্কে, খু চি_চাউল জাপিবার বেতের তৈরি ছোটো পাত্ৰ। পাঁচ ছটাক, দশ ছটাক 
ইত্যাদি বিভিন্ন জাকারের। 

এক শলা বা এক শলি।-_ধানের ওজন | ২* পালি ধানকে এক শল! ধান বলে। 

পাচলের] পালির ২০ পালিতে ধানের ওজন অনচমান ১২ মণ হইতে ১ অপ ২৫ সের। 
এরকম ২* পালি ধান হইতে অনুমান ১ মণ ১০ সের চাউল বাহির হয়। 


গণন| পদ্ধতি ৷ 
এক ৷ 
মাছ, ফল ইত্যাদি ২৬টার এক কুড়ি। 
যশোরের নড়াইল অঞ্চলে ২৪টায় এক কুড়ির প্রচলন আছে। 


তুই ৷ 
গুয়ো ( গো”) বা সুপারী ৷ 
৪টায়-এক গণ্তা। ১০টাতব_এক গা। 
২* গা? বা ৫৭ পণ্ডায়-- এক কুড়ি। 
কোনো কোনে! জায়গায় ১১টায় এক গা এবং ৫৫ গণ্তায় এক কুড়ির প্রচলন আছে। 


ভিন ৷৷ পান ॥২* 


নানা রকম মশলা সহযোগে খাওয়া ব্যতীত বিবাহে, পৃজাপার্বণে এবং কবিরাজী বধের 
অচুপান ছিলাবে বাংলা দেশে পানের ব্যবহার বহু প্রচলিত এবং হ্থপ্রীচীন। তাছাড়া 
অভ্যাগতকে পান দিয়| সন্মান কর! হুপ্ৰচলিত রীতি । পান দিলে তাহা গ্রহণ না কয়| 
অভক্্রতা বলিয়া গণ্য হয়। 


২* পণ্ডায় এক পণ এই হিসাবে পান বিক্রি হয়। 


২৪। ‘হাৰে গ্রা লিল বিশাই পিয়ে ফন্দে পাদ্‌ 1 রামাইপতিতের ধৰ্ম্মপূজাবিবান, পৃ. ১৯২। 


_বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিবৎ প্রকাশিত । ১৬২৩ সাল। 
আয় রগ হাটে বাই । বা, জার কম্জ! হাটে বাই। 


ভর পান কিনে খাই । পান গুরোটা। কিনে খাই । 
লোকসাহিত্য, য়ৰীজনাখথ---পূ. <১-£২ | বিশ্বভারতী, ১৩৫১ আখিন। 


১১৮ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


28557557755 পাদির 
ভিতরে পান যেভাবে সাজানো খাকে--- 

৪টায় ১ গণ্ডা'র 

৭ গণ্ড1-১ লাচ (২৮টি) 

১৪ গণ্ডা বা 

২ লাচ= ১ গোচ বা ১ বিড়ে (৫৬টি) 

১০ বিড়ে=৭ পণ (৫৬০টি) 

২* গপ্ত!= ১ পণ (৮০টি ) 

৪ পণ =১ কোনা (৩২০টি ) 

৪ কোনা ৰ! 

১৬ পণ= ১ কাহুন ( ১২৮টি ) 

৬৪ পণ বা 

৪ কাহন=১ কুড়ি (৫১২*টি)। 


প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ 
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল 
ক। কবি শিবরাম ঘোব = 


সন ১৩৪৯ লালের লাহিত্য-পরিবৎ- পঞ্জিকার চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক পীচিদ্কাহর্ণ 
চক্রবর্তী মহাশয় কবি শিবরা্ ঘোষের কালিকাহজলের একখানি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ খণ্ডিত পুঁতির 
পরিচয় দিয়াছেন। পুথির তণিতা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোঁষ। 
মাতার নাম রাধিকা বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় জন্ষান করেন ( ৰাধিকানন্দন শিষরাষ ঘোষ 
ভপে)। ইহা ছাড়া এ পুথি হইতে কবির আর কোন পরিচন্ধ বা তাহার কাব্য রচনার 
কাল জানা হায় ন|। ইহার পর জামর1! শিবরাহ ঘোষ নামাঞ্ধিত এক কবির একখানি 
একাদশী পাঁচালির পুথি পাই। রাজা চত্রকেতু ও রুতসাঙ্গদ নৃপতির দুইটি কাহিনী লইয়া 
পাচালিটি রচিত। পুঁধিখানি আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস অগ্মিয়াছে যে, 
ব্যক্তি। একামপী-পাচালির বন্বনাংশ হইতে আমর কবির সাতার নাম সম্পর্কে নিংসংশয় 
হইতে পারি এবং তাহার কাব্য-রচনায় স্থান ও কাল আনিতে পারি। 


ব্যাস বাল্মীকি আদি বন্দো যত কবি | জনক জননী বন্দো লোটাইয়া ডুবি । 
০8959 হাই হং বো সানি 
শন শু রস অসি শকে বংসর। "_ পাতলা অং সাহা ডিন্নি ঈখর। 
তমলিপ্ত মহাস্থান বন্দে! দেবতা বাস্থুলি। তথাএ রচিল এই ব্রতের পাঁচালি ॥ 
দৈবকী নন্দন পছ জি একমনে । একা ব্রতকখা শিবরাম তে ॥ 


অর্থাৎ ১৬৫৬-৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দে কৰি শিবরাম ঘোষ তাযলিণ্তে বসিয়| একাদশী পাঁচালি রচন। 
করেন। ইহা হইতে আমর] তাহার কালিকামঙ্গল রচনারও একটা জানুমানিক কাল 
সহজেই ধরিয! লইতে পারি। 

শ্রচ্ের তর শ্ৰীমকুমার সেনের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে উক্ত উত্তয় 
পুথিই স্থানলাভ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৮৬২ ও ১০৪৫ অ্ৰ্টব্য )। ভর সেন প্রথমে কালিকা মঙ্গলের 
রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ক বলিয়া জঙ্কমান করেন, পরে একাদশী পাচালির পুথি 
দেখিয়া শেষোক্ত পুখির সঠিক রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমোক্ত পুখির রচনাকাল 
আর সংশোধিত হয় নাই। উক্ত ইতিহাসে কালিকামঙ্গল আলোচনায় কবির পিতামাতার 
নাষোল্পেখ না থাকায় ইহার কবিকে একাদশী পাঁচালির কবি হইতে পৃথক মনে হইতে পারে। 

তবানন্বের হুনিবংশ পুখির অন্তত লিপিকর শিবা ঘোষ স্বতন্ত্ৰ ব্যক্ষি বলিয়াই 
সনে হয়।১ 

১) ভবাদদ্ের হয়িবংশ _সতীশচজ রায-সম্পাধিত তূসিকা পৃঃ /* ( ১৬৬৯ ) 


১২০ -... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 
খ। “বস? ধৰ্মদাসের একটি লুতন পাঁচালি 

বাঙ্গালা ধৰ্মসঙ্গল সাহিত্যে আমর! ছুইজন ধর্মবাস কবির সাক্ষাৎ পাই। একজনের 
মিবাস বসন্বপ্রাষে, তিনি জাতিতে বেনিয়া ; আর একজনের নিবাস মান্দায়ণ, তিনি জাতিতে 
বৈছ | শেযোক্ত ধর্মদাসই আমাদের আলোচ্য । ত্র শী্কুমার সেনের “বাঙ্গাল! পাছিত্যের 
ইতিহাস’ (প্রথম খণ্ডে) ধর্মসজল-রচরিতা বৈভ্ভ ধর্মদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে . 
(পৃষ্ঠা ১৩৩ জষ্টব্য)। আমর! সম্প্রতি তাহার একখানি সত্যনাৰায়ণ পাচালির পুখি 
পাইয়াছি, ইহাতে কবির পদবী জানা গিয়াছে। ছু-ডাজ কাগজে ১৫ পাতা পুখির আকার 
১৫১৫৪। খণ্ডিত হইলেও পু'খির শেষ পৃষ্ঠা সাছে--"ইতি সত্যনারারণ প্রস্থ সমাপ্ত 
দক্ষিণ রায় ঠাকুরের মাভয় বসিয়া বেলা হুই প্রহর সময় সমাপ্ত ইতি সন ১২৫৬ তারিখ 
২৪ চৈত্র রোজ শুক্রবার এই পুস্তক শ্ৰীযুত্ত প্ৰাণনাখ মণ্ডল নিজ বাটী করেন সাং পিছলদা 
পরগণে মঙ্গলঘাট সরকার সন্দারণ তালুকদার শ্ীবূত কাশীনাথ বিশ্বাস বথাদৃষ্ট তথা লিখিতং* 
ইত্যাছি। 45405 


কাহিনী লইয়| পাঁচালিটি রচিত ৷ 
ভণিত|--- 
Hen না 
পীরের চরণতলে বন্দি ধশ্বধাসে বলে মনহর কৰাম অন্দর ॥ 
কহে ধৰ্ম্মদাস সেন ভাবি নারায়ণ । ঢ় 
ধৰ্ম্মধাস বলে প্রভূ সত্য্যনাৱায়ণ। শত্ৰু বংশ ধ্বংস কর এই নিব্ষন ॥. 
যাত্রা কৈল শুত দেখি সাধুর নন্দন | শ্ীহরি বলিয়া সাধু চলে ততক্ষণ ॥ 
নদনদী জঙ্গল সহর হত্যা পাঁর। কাশীপুরে উপনীত সাধুর কুমার ॥ 
'রাষগড় দেবীপুর বাষেতে রাখিয়া । কষ্পুত [গ্রামের দক্ষিণ দিগ দিয়া ॥ 
_ ষজলিষ উপনীত সাধুর কুওর । হোখায় হুইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর । 
' জান হান [ কৰি ] কৈল রন্ধন ভোজন। কপুর তাম্বুল খায়্যা করিল গমন ॥.*. 
সত্যপীয় সাহেবের কম ভাবিয়া । দিনে যোল ক্রোশ সাধু যায় এড়াইয়| ॥ 
কোন শঙ্কা, নাছি সাধু পথ বাছি যায়| . আসমানে বসে গাজি দেখিবারে পায়। - 


আস্থানার তরে যা মদনহনন্দয়। লয়্যাছে তাহার পিছু ফাসিরার চর ॥ ইভ্যা্ি 


গ। ছিজ শঙ্করের গুরুত্বক্ষিপার রচনাকাল 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ছাড়া ক্ষুত্ৰ ক্ষুত্ৰ বহু নিবদ্ধ রচিত হইয়াছিল 
হেখ! যায়, যেমন গুরুদক্ষিণা, একাদশীব পাঁচালি ইত্যাদি। এগুলির সাহিত্যিক মুল্য কিছু 
থাক বা নাই থাক্‌, এগুলি তদ্বানীস্তন লোকমানসের পরিচয় বহন করে। প্রাচীন বাঙ্গাল! 


পি 


৩৪ বৰ্ষ ] প্রার্টীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ ১২১ 
সাহিত্যে শঙ্কর, শঙ্করৱদাস বা দ্বিজ শঙ্ষর-তশিতাঁয় গুরুদক্ষিপার পুথি দেখিতে পাওয়া হায়। 


১১৬৯ সালে অহ্লিখিত শঙ্করদাসের পুঁখির সহিত দ্বিজশস্কয়ের পুঁখির সহিত পাঠ সিলাইয়া 
দেখিয়াছি--একই রচনা (উতর পুঁখিই আংসংগপ্রহে আছে )। দ্বিজশঙ্করের পির 


শেষাংশে আাছে-_ 
সার! ভাবিয়া সঙ্কর করিল রচন। অন্ভকালে চরণে রাখিবে নারায়ণ ॥ 
গুরুদক্ষিণ! পুস্তক সাঙ্গ এই তক।. করি তার বিষরণ শুন তার পক ॥ 
রস শী খতু ইন (ইন্দু 1) সকের লিখন। সখ লেখা করি বুঝ সুৰুদ্ধি যে জন ॥ 
যেজন লিখন করে কর তারে দয়া। অন্তকালে গোবিন্দ দিবেন পদ্দছায়| 
শুন শুন শিশুগণ গুরুর দক্ষিণ৷।। ' গুরুকে দক্ষিণা দিয়! পুরহ কামনা ৷ 
এছাতে বৈমুধ তার বিদ্ভা নাঞি হয়। শীগুরুচরণে দ্বিজ সঙ্কর রচয় ॥ 


ছু ইনুর লিপিকর প্রসাদ বলিয়াই মনে হয়। “ইন অর্থে ১৪ গণনা করিলে শকাস্ব 
নির্ণয়ে বিপর্যয় খটে। আমাদের অমুযান সত্য হইলে ছ্বিজশঙ্করের গুরুদক্ষিপার রচনাকাল 
" ১৬১৬ শকাৰ বা ১৬৯) ব্ৰষ্টাব্দ। 


ঘ। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘আত্মপরিচয়’ 

বটতলার কল্যাণে :কেতকাঘাস ক্ষেমানন্দের ‘ননসার তাসানের ( জাগরণ পালার ) বহু 
সংস্করণ: প্রকাশিত হইয়াছে । ইং ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে প্ীবতীন্্রমোহুন 
ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের সম্পাছগনায় ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ বাহির 
হইয়াছে । ক্ষেযানদ্দের আত্মপরিচয় অংশের পাঠ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতত আছে। 
শ্রদ্ধেয় ভর লীমুকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ডে) একখানি 
প্রাচীন পুঁথি হইতে ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের একটি মুল্যবান পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তবুও একথা বিনয়ের সনদ্ছিত নিবেদন করিব ষে, বিভিন্ন প্রাচীন পুখির পাঠ মিলাইয়| 
প্রকৃত পাঠনির্শয়ের অবসর বোধ হয় এখনও আছে। প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের 
ছুই স্থলে কবির পৃষ্ঠপোষকরূপে ‘শ্ৰীযুত আস্কৰ্ণ বায়ে’র নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্রদ্ধের 
সেন মহাশয় তাহাকে ক্ষেত্ৰী বা রাজপুত বলিয়া অহ্মান করেন ৷ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর 
খানার অদস্ধ্গত ভাগ্ারিরা গ্রামনিবাসী গীজিতে্রনাথ লক্কর মহাশয়ের বাড়ীতে ক্ষেমানন্দের 
মনসামঙ্গছলের একটি ১১৯৭ সালের পুখি আছে। উহাতে উক্ত উভয়স্থানেই শ্রিযৃত আস্বর্ণ 
রাক্সে'র পরিবর্তে ‘শীঁযুত ভাক্কর রায়’ পাঠ দেখিয়াছি । একখানি খণ্ডিত পুথিতেও অনবূপ 
পাঠ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শেষোক্ত পাঠটির প্রতি 
পণ্ডিতনবশ্লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ওয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 
ও। মরোভ্তমদাসের গুরুত্তক্তি চিন্তামণি 


নরোতম ছাস-ভশিতার ক্ষুত্ৰবৃহৎ বহু নিবদ্ধ দেখিতে পাপুয়া বায়। ইহার সবগুলিই 
বৈষ্ণব কৰি নরোত্বমের রচনা কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতমগুলীর সংশয় আছে । নরোতম-ভক্ত 
বল্পভঙ্গাসের একটি পরে নরোত্ষের রচনার তালিকা পাওয়া হায়।* আমরা সম্প্রতি 
নরোত্বষ হাল-ভণিতাযুক্ত গুরুভক্তি চিন্তাহশির একখানি পুথি পাইয়াছি। এই পুথির 
বিষ কোখাও আলোচিত হুইয়াছে বলিয়া জানি না| ভপিতা! ও বিষয়বন্ত বিচার করিয়া 
ইহাকে আমর! ঠাকুর নরোত্জের রচনা বলিয়াই মনে করি। ক্ষুত্ব পুথি, ১৩৮ ১:৪৮) তু-ভাজ 
কাগজে চানিটি পাতা, প্রত্যেক পৃষ্ঠাত্ন ১1১২ পংক্তি করিয়া লেখা। পুশ্পিকা_“ইতি = 
শীগুরুত্তি চিন্তামণি সম্পূর্ণ। সন ১২১৫ সাল তারিখ ১ আবাঢ় রোজ সোমবার পঠনাৰ্থ 
প্যাচ দাস ফদিকার সাং কালিদহ স্বাক্ষর নিজ।” নৱোত্তম কৃষের সলায় গুরুকেও ভজনা 
করিতে উপদেশ ছিয়াছেন। গুরুসেবা না করিয়| কৃষ্ণ আরাধন! নিক্ষল। বৈষ্ণব, গুরু ও 
কৃষ্ণপ্ৰেমই জীবের মুদ্কিলাতের উপার_ইছাই গুরুভক্তি চিস্ভাষপির বিষয়বন্ত। = 

গুরুতে করিয়া! কৃষ্ণ করছ সাধন। তবে লে করিব হয়| ব্ৰনেআজনন্থন । 

গুরুলেবা ছাড়ি যেই অস্ত দেব পূজে।  বিধবার কপালে যৈছে শিন্দুরব নাহি সাজে ।.-. 

প্তক্ষসেযো হইলে ভাই কৃফসেবা, হয়। গুরু কষ্টে কৃষ্ণকষ্ট জানিছ নিশ্চয় ।-.. 

মুঞি মূঢ়মতি .গুরুসেবা না জানিম । সংসার বিষয় রসে মজিয়া বৃহিয় ॥ 

গুরুষেবে ভক্তি করি ভঙা কৃষ্ণরাধ| | সংলার তরিতে কোন না হইব বাধ! ৷. 
আত্মনিদ্দ| গ্রচার করিয়! নয়োত্তম চিত্ৰগুদ্ধির প্রয়াশ পাইয়াছেন--- 


ষোর অপরাধ যত শুন সর্বজন । “ জন্মাবধি লিখ যদি না বায় লিখন ॥ 
সংক্ষেপ কঠিয়া কিছু কি বিচাব়ি। পাতকের ভরে মূঞি চলিতে না পারি ।'-- 
পায় পার অপরাধ দোষ কর ক্ষমা। দীন হীন মৃঞি কিছু না জানি মহিমা ॥ 
মোরে কৃপা করছে বুসিক তক্তগণ। আর কৃপা কর যোরে রূপ সনাতন 1" 
রঘুনাথ ভট্ট আর কৃষ্ণৰাম কবিরাজ । শ্রীতীব গোসাঞি রাখো মোর বৃদিমাব । 
জামার অচাধ্য প্রভূ চরণকমলে। হৃদয় তুলিয়া রাখো হনের লাঙ্গরে 1". 
তোমা সভার কৃপাদৃষ্টে করিষ্কু বিচার । যে লিখায় তাহা লিখি কৃপায় তোমার | 
গুদ্ধান্তষ্ধ তালমন্দ কিছুই না জানি। লাজ বিজ খায়্যা তবু করি টানাটানি ।‘-‘ 


জ্রুৰৈষ্ণব গোসাঞ্ীর পদতলে করি আশ । হে কিছু লিখিছ যেন বালকের ভাষ।."' 
শ্রীলোকনাথ গোসাঞ্ীর পদতলে করি আশ । শ্রীগ্জরুচিত্ভামণি কছে নরোত্বম দাস | 
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A 


পরিবত-পুধিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৬৮৮ মহাতারত--গদাপৰ্ব্ব। 

বচক্ষিতাঁ কাবা দ্রাস। পত্র ১- 
১৫, সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হুইতে ১* পতক্তি লেখা । 
শেষ পত্রের কিয়দংশ নাই। পরিষাশ 
১৩৭০ % ৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৩ 
সাল। আরম্ভ 


৭ 8 রাধারুফচরণ সহায় 
পঙ্গাপর্ব লিখ্যতে । 

দ্ৈপায়ন হছে প্রবেশিল! তুধ্যোধন । 
বিচারিয়। পাব না পাইল দরশন ॥ 
আপনার শিবিরে গেলা ধৰ্ম্ম নরপতি | 
ছুধ্যোধনতৰ্বে চর গেলা ঈত্রগতি ॥ 
2 ৰ 
আছিলেন ছুধ্যোধন রণ পরিহরি। 


বিজয় পাণ্ডব কথা'‘'সমান । 
আবহেলে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ৷ 
ইছা। জানি শুন সতে না করিছ-..। 
কাশী কছে গঙ্বাপৰ্ব্ব হৈল সমাধা । 
ইতি গঙছাপৰ্ব্ব সমাপ্ত স্বযক্ষয ্রক্ষেত্নাথ 
ঘোষ লাকিম কোটা পরগনে আমিরপুর সন 
১১৯৩ সাল তারিখ ২ জৈষ্টী এক প্রহর 
বেলাতে সমাপ্ত বার শনিবার... । 


Ed 


৬৮৯ | মহাতারত- গদাপর্ক্ব। 
রচক্রিতা-কাশীরাষ দাল। পত্র ১- 
৩১, সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাপজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে 2 পড.ক্ি লেখা। 
পরিষাশ ১৩/০১৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২.৬ সাল। আরম্ভ 
৮ হীতরিরাধাকফঃ 
অধো গদাপৰ্ব্ব লিক্ষতে । 
মুনি বোলে শুন পরিক্ষিতের কোর । 
পুনরপি জেই সতে হইল সময়। 
গদাপৰ্ব্বকথ| এই শুন সৰ্ব্বজন । 
তার পর জেই যুদ্ধ কৈল দুর্য্যোধন । 
শেষ-- 
এত বলি বলরাম ছ্বারিকাতে জায়। 
ক্রোধ করি চলিলেন বলছেব বায় ॥ 
নিন্দা করি তীঙ্গেবে চলিলা হুলধর। 
রথে চড়ি গেলা রাম দ্বারিকা নগর | 


দ্বিজগণপাদপন্ম বন্দিয়ে মাখায়। 

গদাপর্ক সমাধান কাশিদাস কয়। 
লিক্ষতে শ্রুতোলানাখ সেন সাকিম তেলাই 
চাকলে দ্ভুসনা পরগনে মহিয়সাহি খারিজ! 
হজকুরি তালুকদ্বার ৷ মোকাঁষ বাসপাঁড়ার 
কাচারি বেলা ছুই ও থাকিতে পুস্তক সঙ্গাপ্ত 
হইল সন ১২*৬ বারে! স ছয় সাল ইতি ২৯ 
স্কান্ধন। 
৬৯০ | মহ্থান্তারত- শসদাপৰ্ব্ব। 

বচরিতা-_কাশরাষ দাল। পত্র ১-১৩, 
সম্পূৰ্ণ | বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 


১২৪ 


পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১৪ পত.ভি বেখা। 

পরিমাণ ১৪1৯১:৪৮* ইঞ্চি। লিপিকাল 

১২২৪ সাল। পুখির লেখক গদাপৰ্ব্বের 

পরবর্তী সৌন্তিক পর্কের ঘটনাবলীও 

গদাপৰ্কোয় অদ্ভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। 
আর 
| ৬৭তশ্ীকক। 
অথে| গদাপৰ্ব্ব লিক্ষতে ৷ 
ঘ্বৈপায়ন হে প্ৰবেশিল! সধ্যোধন | 

বিচাৰিয়া পাণ্ডব না পাইল হরশন 1 
আপুনি শিবিরে গেলা ধৰ্ম্ম নরপতি। 
ছুর্যোধনতত্বে চর গেলা শীত্রগতি । 
এত বলি শরীর তেজিল কুরুরায়। 
তা দ্বেখি তিন বীর কান্দে উভরার় ॥ 
প্রাণ গেল রাজার হেখিল তিন বীর । 

_ কান্দিতে ২ হইল বিকল শরীর । 
বেন ত তত. 
সৰল আপদ খণ্ডে তারধ শ্রবণে 
লোক নিস্তারিতে ৰানীঘবাস বিরচনে | 
ভক্তি তাবে শুনে ইহা জেই স্থুজনে। 
পদ্ধাপর্ব সমাপ্ত হইল এইক্ষণে ] ' 

গদাপৰ্ব্ব সমাপ্ত হইল। লন ১২২৪ বার সও 

চৌবিস সাল নাহ আশ্বিনে = রোজে 

রবিবারের বৃদ্ধার সফএ সমাপ্ত হইল। এ 

পুস্তক শ্ীরাধানাখ নিওগীর ।---লিখিতং 

শীহাধানাখ মিত্ৰ । 
৬৯১। মহাতভারত--পদ্বাপৰ্ব্ব। 
য়চয়িত|--কাশীয়াষ দ্বাস। পত্র ১ 

১৪, সম্পূৰ্ণ। বাঙ্গাল! ' তুলট কাগজ। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাপ 

১৪৪৪০ ইঞ্চি লিপিকাল ১২২৮ লাল। 


. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ গয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


অআযম্ভ-- 
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহু মুনিবর। 
শুনিবারে শ্রদ্ধা বড় হুইল অন্তর | 
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্মন। 
জেরূপে সমর কৈল রাজা তুধ্যোধন | 
দ্বৈপায্ন হে প্ৰবেশিল! চুৰ্য্যোধন । 
বিচায়িয়া পাগুৰ না পাইল দরশন ॥ = 
আপন শিবিরে গেল ধর্মনরপতি। 
.ছুর্ধযোধনতত্বে চর গেল! ঈত্রপতি ৷ . 
শেব্- | 
* এতেক বচনে ক্রোধ লন্বরিল রাম-।- 
দুৰ্য্যোধনে প্রশংসিল অতি অমুপাহ ৷ 
নিন্দা করি তীষেরে বলিল হুলধর। 
ধিক্‌ থাকুক ভীষ তোমার জীবন বিফল ॥ . 
মহাভারখের কথা অমতত সমান ৷ 
কাশীবাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান ৷ 
ইতি - গদাপৰ্ব্ব সংপূত্ত হইল॥ লিখিতং - 
শ্ৰসিযুৱাম গর| সাং পলাযজাছ ৷ সন ১২২৮ 
লাল তারিখ ১২ শ্ৰাবণ। ৷ 
৬৯২ । মহাক্তারত--গদ্ধাপর্ব্ব।, 
বচয়িত|--কাশীয়াম দাল। পত্র ১-২৫, 
সম্পূৰ্ণ! বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। প্রতি । 
পৃষ্ঠায়, ৯ পভক্তি লেখ । সমস্ত পত্রের উর্ছ 
ও নিয়াংশ কাটা । কিন্ত তাহাতে পুখির 
লেখা নষ্ট হয় নাই । পরিমাণ ১৪৪,  ৪* 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪* সাল। পূর্বের 
৬৯* সংখ্যক পুখির স্তায় আলোচ্য পুথিতেও 


_ শৌপ্তিক পর্বের ঘটনাসকল পদাপর্ববের 


অস্ভতূক্ত করা হইয়াছে । আর 
অথ গছাপর্ব লিক্ষতে | . 

ৈপায়ন হে কবেশিল দুৰ্য্যোধন । 
"বিচাৰি পাণ্ডব না পাইল ঘরশন ॥ 


। : 


৬৪ বর্ষা .. 


আপন শিবিরে গেলা ধৰ্ম্ম নৱপত্তি। - 

চর্ধ্যোধনতত্বে চর গেল! সত্রপতি ॥ 
শেষ 

চুধ্যোধন চলি যায় ইন্দ্রের ভুবনে । 

এখানে ধর্মের পুত্ৰ শোকে অচেতনে । 

সকল আপদ খণ্ডে ভারখ শ্রবণে। 

লোক নিম্তারিতে কাশীদাস বিরচনে ॥ 

ভক্তিভাব করিয়া শুনহ সৰ্ব্বনৱে । 

গৃধাপৰ্ব্ব লঙাপ্ত হইল এত দূরে ॥ 
ইতি সন ১২৯* সাল তাং ২২ বাইসা বৈসাগ । 


জখা দিং [ইত্যাদি ]। এ গছাপর্ব্ব জে - 


আদরসে লিখিলাম এছাতে পঞ্চ জনার সির 
ছানা আচ্ছে তাহা! বিখা.) ত লিখিয়াছি 
কারন জে সায় পৰ্যন্ত কোন কথা থাকীবেক | 
তাহা কোন উৰেক নাঞা এ জন্যে লিখা । 


০০০ 


৬৯৩। মহাভারত--গদ্বাপরৰ্ব্ব। _ 

র্চয়িতা--কাষীরাম দাস। পত্ৰ,.১-১১, 
সম্পূৰ্ণ । তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৯ হইতে ১০ থওকি লেখ|। পরিমাণ 
১৪৮৪1 ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ লাল। 
আর | 

৭ জীতীহূর্গা । 

শ্রনহাতারখে গদাপর্ক উচ্যতে। 

ঘৈপায়ন হদে প্রষেশিলা! ছর্যযোধন। 

অন্বেিয় পাব না পার ছরশন ॥ 

আপন শিবিরে গেলা ধর্ম নরপতি। 

সুধ্যোধনতৰ্বে দূত গেল শীতগতি ! 
দের | 

নিন্দা করি ভীষেরে চলিল! হুলধয়। 

একেশ্বর চলি গেলা দ্বারিক| নগর ! 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ক্ষ, 


১২৫ 


শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। 

পাচালি প্ৰবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 
ইতি গদ্াপৰ্ব্ব সমাণ্তং ৷ পঠনাথে শ্রীযাধৰচজ্জ 
রায় লাং হুম্দিপুব পরগনে বরদা জেলা হলি 
সন ১২৪৩ বার সর্ত তেচন্বি সাল তারিখ 
১৫ চৈত্রী বেলা এক প্রহরের মর্ধে সমাপ্ত 
হুইল জানিবেন ইতি জীবিশ্বনাথ পঠকের 
পুথি। 

৬৯৪। মহাভারস্ক-পদাপৰ্ব্ব। 

রচক্ষিতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১* পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৫১৫৫ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আর্ত 

- শ্ৰকষায় নম: ॥ 

_"" অথ গদাপৰ্ব্ব লিখ্যতে ৷ 
| জয্মেজয় বলে মুনি কর অবধান। 

সমরে পড়িল যদি কুরুসৈক্পগণ। 

কি কৰ্ম্ম করিল! কহ পিতামহগণ। 

কি করিল! দুধ্যোধন আর তিন জন ॥ 

মুনি বলে শুন কহি রাজ! অস্মেজয়। 

সমরে হুইল যদি কুরুবলক্ষয় ॥ 

দ্বৈপায়ন হয়ে প্ৰবেশিলা ছুৰ্য্যোধন। 

অন্বেষিয়া পাওুৰ না পায় দরশন । 
শেষ 

নিন্দ! করি ভীমেরে চলিলা হুলধর । 

একেস্বর রখে গেলা দ্বারিকা নগর । 


' শ্লোকছন্দে বিরচিল! মছামুনি ব্যাস । 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 
একান্ত হইয়া! চিত্ত স্তন সর্কনবে। 
গদ্দাপর্ব্ব সমাপ্তি হইল এত দুরে ॥ 


, ১২৬ 


৬৯৫। মহাভারত-পদ্ধাপর্ব্ব। 

বচক্রিতা কাশীরাহ দাস। পত্র ১-১৫, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠা ১৭ হইতে ১৪ পঙত,ক্তি লেখা। 
পরিসাণ ১*৫০১৫৪1* ইঞ্চি। শেষ অংশ 
খণ্ডিড। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আযম্ভ-- 

৭ অথ গদাপৰ্ব্ব লিখ্যতে ! 

মুনি বোলে শ্রম পরিক্ষিতের কোর ৷ 

পুনরপি জেই মতে হুইল সমর । 

গদাপর্ককথা এই শুন সৰ্ব্বজন। - 

তার পরে জেন যুদ্ধ কৈল তুধ্যোধন | 
ভশিতা_ 

বছাতারখের কথা অমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কছে শুনে পুপ্যবান ॥ 
শেষ. 

পুনরপি হেখয়ে দোহার বীরঘাপ |. 

ভীমের অধিক চুৰ্য্যোধনের প্রতাপ | 

ছুই বীর তরুণ দারুণ নিকরুশ। 

কেব! বলাধিক কেবা সময়ে নিপুণ | 


৬৯৬। মহাভ্ভারত-পদ্বাপৰ্ব্ব। 

বুচয়িভা-_কানীরাষ দাস। পত্রে ১-২, 
৪-১৯, ১২-১৪, অসম্পূৰ্ণ । বাঙ্গালা তুলট 
কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ -পঙক্তি লেখা। 
লিপি অত্যন্ত অন্তদ্ধ। পরিমাণ : ১৩৯ ২ ৪০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । আরম্ভ 

অথ গঞ্ধাপর্ব লিখ্যতে ! 

মুনি দলে কছি গদাপর্কের কখন। 

একহনে শুন পরিক্ষিতের নন্দন । 

জলেতে প্রবেশ কৈল রাজা ছুর্যোধন। 

সলিলে প্রবেশ রাজা নাহি দৱশন 1 


ভণিত|-- - 
দ্িজের চরণ করিয়া বন্দন 


কাশী কহে সুধাধার ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ শয্ন-৪ৰ্থ সংখ্যা 


শেষ 
গদা মারি উরত তাঙ্ক সত্বর। 
তাহা বিনে নাছি ময়ে কুরুর ঈশ্বর ॥ 
ভক্ষ ভাঙিয়| তবে মার মহাবল। 
পূৰ্ব্বে জে প্রতিজ্ঞা কৈলে স্বাধহ্‌ সকল । 


৬৯৭ । মহাভারত-াদাপৰ্ব্ব। 

ব্চয়িত|--কাষীয়াম ছাস। পত্ৰ ১-১১, 
১৩, অসম্পূৰ্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
প্রতি পৃষ্ঠায় » পড্‌জি লেখা। কতিপয় 
পত্রের কিয়দংশ না থাকায় এক পঙ্কতি 
করিয়া লেখা নষ্ট হুইয়াছে। পরিষাশ 
১২১৪1 ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৫ লাল। 
আরস্-__ 

৮৭ গুঞ্জকৃষ্ণ । 
গদাপৰ্ব্ব লিক্ষতে | 

ঘ্বৈপাত্বন হুদেতে প্রবেশি চুধ্যোধন।. 

বিচারিয়া পাঁগুব না পাল্য দরশন ॥ 

আপন শিবিরে গেল ধৰ্ম্ম নয়পতি। 

কুরুপতি জলে প্রবেশিল! নীস্ৰগতি। 
শেষ-- 

তবে ছধ্য অন্ত গেল দিন অবসান। 

এত দুরে গদাপৰ্ব্ব হৈল সমাধান ॥ 

জাহার জে শিবিরে গেলেন সৰ্ব্বজন | 

কুকুক্ষেত্রে পড়িয়া রছিলা হূর্য্যোধন ॥ 

বিজয় পাওবকথা অমৃত সম্গান। 

কাশরাম দাস কহে শুনে পুপ্যবান ৷ 
ইতি গঙছাপৰ্ব্ব সমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাছি]। 
লিখিতং জীজগঞ্জাথ সরকার সীপরাজ।''* 
ইতি সন ১২০৫ সাল তাঃ ১৭ ফালপ্তন রোজ 
মঙ্গল বার। বেলা দম হও । 


৬৯৮। অহাকারত--পদাপৰ্ব্ব। 
রচয়িতা কাশীরাম দাস। পজ্জ ১-১২, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 


+ 


A 


৬৪ বর্ষ] 


এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পতি লেখা । 
পরিষাণ ১২১৪1 ইঞ্চি। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। আরম 

৭ গুঞ্জৱামকৃষ্ণ । 

পদাপৰ্ব্ব আরুত্ত ॥ 


জন্মেজয় বলে তবে মুনি তপোধন । 
তদদ্ধয়ে কি করিল পিতানহুগণ । 
রণেতে কাতর হয়! কুরু নর্পাত। 
কিরূপে কোথায় তেহ করিল বসতি ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে শুন অস্সেজয়। = 
রণে পরাভব হয়| কৌরবতনয় । 
ছৈপারন হছে এবেশিল| তৰ্ধ্যোধন ৷ 
অস্ত হাতে কাতর বেখিত হয়ে মন । 
তণিত্|--- 
গদাপর্ককথা এই হধার সমান। 
কাশীরাস দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
১*ম পত্রে গদাপর্ক্বের বিষয় শেষ 


হইয়াছে। লিপিকর সেখানে পুথি সমাপ্ত না - 


করিয়া, সৌপ্তিক পৰ্ব্বের বিষয়ও গদ্বাপৰ্ব্ের 
মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও 
অসম্পূর্ণ । 


৬৯৯। মহাতভারত--গদাপৰ্ব্ব। 

রচরিতা- কাশীরাম দান। পত্ৰ ৫-১১, 
অসম্পূর্ণ | বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১: পডক্তি লেখা। পরিমাপ 
১৩১১৫ ৪।* ইঞ্চি । লিপিকাল প্রতৃত্তি 
নাই। ন পঞ্জের আয়ত্ধ-- 

তোরে না মারিয়া ক্ষেত্র নাহিক আমার । 

ছেন জানি পুন যুদ্ধ কর হুরাচার ॥ 

ই আদি অনেক নিন্দা করিল বাজন ৷ 


নারিল সহিতে তবে রাজ] চুধ্যোধন ॥ 
শেষ 

আছিলেন দুর্য্যোধন রগ পরিহরি। 

তুষি তায়ে হারিলে অন্তায় যুদ্ধ করি। 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১২৭ 


হেন ছার সভাতে থাকিতে না জুআয়। 
এত বলি রুখে চড়ি দ্বারকাতে জায়! 


স্লোকছন্দে বিরচিল হহামুনি ব্যাস। 
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ৷ 


৭০০। মহা ভারত--সৌপ্ডিকপৰ্ব্ব ৷ 

বচয়িত|--কাৰীযাৰ দাস। পত্ৰ ১-৬, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগঙ্গ। এক এক 
পৃষ্ঠায় » হইতে ১* পড়ত লেখ| । পরিষাশ 
১৩১৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল। 
আরুস্ত--- 

»৭ওশীকক: । 
অথ সৌতিপৰ্ব্ব লিক্ষতে ৷ 

জন্মেজয় বলে কহু শুনি মূনিবর । 

কোন জন কোন কৰ্ম্ম কৈল অতঃপর [ 

মুনি বলে স্বোণপুত্ৰ রাজার সাক্ষাতে । 

নবি বরি পারিনা হিতে 


নি অনি 

আজি আজি পাগুবে পাঠাব হমঘরে | 
শেষ-- 

এইরূপে হুইল সেই ব্রজনী প্রভাত । 

দশ দিগ প্রসন্ন হইল দ্বিননাথ ॥ 

প্রাণভয়ে তিন জন তথ! নাহি বয়। 

ERT SON SN) 


কালীৰ মা কহে লিলির, 
'_ এত দূরে সৌতিপৰ্ব্ব হইল সমাপ্ত ৷ 
ইতি সৌতিপৰ্ব্ব সমাগত হইল। জখানিষ্ট 
[ইত্যাদি ]1...লিখিতং জীয়ামনাবায়ন 
চোধরি॥ ইতি সন ১২১২ সাল তাং 
২৪ হাহ সাঃ পাইকপাড়া ৷ রোজ মঙ্গলবার । 


১২৮ 


৭*১। মহাভারত--সৌণ্ডিকপৰ্ব্ব। 

রচয়িতাঁ_কাশীরাম দানল। পত্র ১-৭, 
সম্পূর্ণ ।' বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃন্ঠায় ৮ হইতে » পওঙ ক্রি লেখা । পরিমাণ 
১৪৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২* সাল। 
আনুস্ত-- 

মহারাজ! দুর্য্যোধন পড়ি গেল রণে। 

তবে কিবা কৰ্ম্ম কৈলা বীর তিন জনে | 

ছুধ্যোধন দেখি তিন বীরে। 

দেখি দুৰ্য্যোধন রাজ] ধরণী উপরে | 

উরুতঙ্গে পড়ি আছে রাজা ছুর্য্যোধন ৷ 

দেখি তিন বীর তবে যুড়িল ক্রন্দন ! 
শেষ--- 

এত বলি দুৰ্য্যোধন করএ ক্রন্দন । 

ছয়ষ বিষাদে রাজা তেজিল জীবন | 

সহাতারখের কথ! অমৃত সমান। ' 

কাশরাম [ নাৰ ] কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
ইতি সক্তিপৰ্ব্ব সমাধ্য হইল লিখিতং দোস 
নাস্তি লিখিতং শ্রীকানাই বাজী সাঃ বেলগড়া 
পাঠক জীয়ামছ্থাস ইতি সন ১২২৯ সাল তাঃ 
৬ ভাজ । | 

৭০২। মহাভারত--সৌপ্ডিকপৰ্ব্ব। 

বচয়িতা--কাশীরাস হাস। পত্র ১-৫, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১* পন্ত ক্রি লেখা | পরিিষাশ ১৫১৫ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । আরত্ত-_ 

অথ সৌতিপর্ব লিখ্যতে ॥ 

অক্সেজয় বলে কহ শুনি মুনিষর । 

কোন জন কোন কৰ্ম্ম কৈল অতঃপর । 

মুনি বলে ক্বোপপুদে রাজার সাক্ষাতে ৷ 

অহঙ্কার করি বীৱ:লাগিল কহিতে ॥ 


শেষ 
এইকপে হৈল সেই রজনী প্রভাত । 
ছশ ছিপ প্রসন্ন হুইল দিননাৰ | 


[ গয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


প্রাণভয়ে পলাইয়া জার তিন জন। 

চলিল নগরপখে চমকিত মন ॥ 

তারত সৌতিক [ পর্ব ] অপূৰ্ব্ব কখন। 

কামরান দাস কহে অমৃত্ত বচন ৷ 
সৌতিক পর্বঃ সমাপ্ত: । 


৭০৩। মহাস্কারত--সৌণ্ডিকপৰ্ব্ব। 

বুচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৫, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । প্রতি 
পৃষ্ঠায় » পড়ি, এক পৃষ্ঠার ১* পডক্তি 
লেখা। পরিমাণ ১৩৪০১৮৪ল* = ইঞ্চি। 
শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল গ্রতৃতি নাই। 
চাঙা , 

৭"8ীঞীহয়ী । 
সৌক্তিপৰ্ব্ব লিক্ষতে | 

অহারাজা দর্য্যোধন পড়িল ত রণে। 

কৃপ কৃতবর্দা অস্বখাহা তিন জনে । 

ছৰৰ্ধ্যোধন রাজা দেখি ভূমির উপর। 

উক্নভঙ্গে গড়াগড়ি আয় নৃপবয়। ' 

য্পতূমে পড়ি আছে রাজা তুধ্যোধন। 

দেখিঅ|! ত তিন জন করএ ক্রস্মন । 
শেষ-- ৰ 
পাওষের বিনাশ শুনিয়া হুৰ্ধ্যোধন । 
মৃত শরীরে জেন পাইল জীবন ৷ 
ভীমের বরণ হৈল শুনিয়া শ্রবণে। 
ধীরে ২ বলে পুন রাজ! ছুর্য্যোধলে | 
পুন কহে মহাবীর আোপের নদ্দনে। 
বিনাশিলে কেমনে পাণৰ" 


৭০৪। মহাত্ভারত-এঁবীকপৰ্ব্ব। 
রচয়িতা-_কাশীরাস হাস। পত্ৰ ১-৬, 

সম্পূর্ণ । বাজাল! তৃলট কাগজ । এক এক 

পৃষ্ঠায় > হইতে ১১ পড়ক্তি,.লেখা। 


৬৪ বর্ষ] - বাঙ্গালা প্রাচীন পুখির বিবরণ 
পরিমাণ ১৩* ১৯৪৭০ ইঞ্চি। লিপিকাল পৃষ্ঠায় » হইতে ১২ পঙ্কতি লেখ! । পরি- 
১২৬৮ লাল! আরম্ত-_ মাণ ১৪১৫৪৭* ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ 


১২৯ 


হীগুবাধাগোবিদ্দ ॥ 


সাল। আর 
অথ এযীকপর্ক লিক্ষতে ৷ জীতীককায় নস: | * 
জন্মেজয় খ্িজ্ঞাসিল কহ তপোধন । 
কি করিলা তাই 9 
অতঃপর 9 বৈশম্পায়নমুখে শুনি রাজা কৌতুকে 
মুনি বলে অবধান কর নরনাখ। 
জিআসা করিল জস্মেজয়। 
এইমত হুইল সেই রজনী প্রভাত ৷ 
কুরুক্ষেত্রে বুদ্ধ হেল জত ক্ষেত্রিগণ মৈল 
গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাও কুষার | ৷ পাপ্তবের ঘুচিল সংশয় ॥ 
একত্র করিয়া! সে করেন বিচার ॥ ভবে কি করিল মুনি এবে কহ তাহা শুনি 
হেন কালে বৃষ্টহ্যত্ের আইল সারখি। কি কছিল। 
হেট মুণ্ড শিবে ছাথ ছাণ্ডাইল ক্ষিতি ॥ ৪7 
মুখ } আত্ঠোপাস্ধ জত কথ| শুনিলে খুচিবে বেথা 
দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত ধৰ্ম্দের নন্দন । নিবেরিয়ে চরণে তোমায় । 
জিজ্ঞাসিল কহু ভাত কুশল কারণ ॥ চুধ্যোধনবধ 
সারখি কছিল দেব কি কহিব আর। রঃ মি 
সর্ব সংহারিয়ে গেল! ভ্রোপের কুমার ॥ ৮ 
টি গান্ধারি পুত্রের শোকে কি কছিল পাণ্ডবকে 
রে গোপা ছবৱিবে। দিত) তাহা কহ মুনি মধিমান ৷ 
স্ভাতি কৈল জস্বখখাম! অশেষ বিশেষে | কাশীরাম দাস বলে মুক্তি হইব অবহেলে 
নিবৰ্্ হৈল জাল! গেলা ভ্রোপস্থৃত। 
ভন কৃষ্ণচন্দ্ৰ অবিরত | 
আপন শিবিরে গেলা হয়ে তুদ্মচিত ৷ শেষ-- | 
মুনি বলে প্নিহ নৃপতি অন্মেজয়। বৈশম্পায়ন বলে শুসহ্‌ রাজন । 
ববীকের উপাখ্যান কছিলাম তোমার ।  যুধিষ্ঠিবে অনেক বুঝাঁন নারায়ণ 
এঁবীকপৰ্ব্ব সমাপ্ত হুইল এইখানে । তথাপি অঙ্গিকার না করিল নরপতি। 
স্ত্রীপর্কের কথা সভে কবহু শ্ৰবণে ॥ পুনৰ্ব্বার কহে কৃষ্ণ মধুর ভারতী ॥ 


মছাভারখের কথা অমৃত্ত সম্মান । 

কাশীরাহ দাস কছে শুনে পুপ্যবান । 
জখা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]| ইতি এশীক পর্ব 
সমাপ্ত বেলা ৬ ছজ চণ্ড সমএ শ্রীবেনিমাধব 
বস্কী সাকিন খালিআড়া রোজ যোবিবার 
_ ইতি লন ১২৬৮ সাল তারিখ ১৬ তাজ । 


৭০৫। মহাভারত--জ্ীপৰৰ্ব। 
রচয়িতা_কাশীরাহ হাল । পত্রে ১-২৪, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 
ণ 


পুথি সমাপ্ত চবি[শ] পাতে হুইল গ্টৰুগোপী- 
যোহন সিংহ---ইতি সন ১২৩৪ লাল তারিখ 
২৪ পৌষ লঙ্বার । 


৭০৬। মছাক্ারভ- নারীপর্ব্ব। 
রচয়িতা কাশবাষ দ্াস। পত্ৰ ১-১৭, 
কিন্ত ১ম পত্রেয় তুই পৃষ্ঠায় ১-২ সংখ্যা লিখিয়া 


১৩৩ 


১-১৮ পত্র করা হইয়াছে সম্পূৰ্ণ ৷ বাঙ্গাল! 
তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৭ পক 
লেখা । পরিমাণ ১৫1০ ১৫।* ইঞ্চি। লিপি- 
কাল প্রভৃতি নাই। আর 
জ্ীকফায় নমঃ | 
অথ নাৱিপৰ্ব্ব লিখ্যতে ॥ 
জন্মেজয় বলে মুনি কহ অতঃপর | 
কি কর্ম করিল তবে অন্ধ নরবর | 
কি করিলা গান্ধারী প্রভৃতি জত নারী । 
কি করিল! পঞ্চ তাই ক্রপদ্বকুষারী ॥ 
কিরূপেতে লৌছতীম করিয়া রচন। 
কিক্পপে করিল! ধৃতৰাষ্ট্ৰ সত্ভাষণ। 
ভীষ পায়্যা কি করিল! অস্বিকানম্বন ৷ 
গুনিবারে ইচ্ছ] বড কহ তপোধন | 
শেষ 
এইরূপে সৰ্ব্বজন জাহ্বীর তীরে। 
নানা কথা আলাপর শোক নাশিবারে ॥ 
বিজ পাগুবকথা স্ুধার সাগর | 
একমনে শুনিলে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
লর্বপাপ ক্ষয় ছয় জয়্মে দিব্যজ্ঞান । 
ব্যাসের রচিত দ্বিব্য ভাৱ পুরাণ ॥ 
কাশীয়াম বিরচিল পাচালির মত । 
এত দূরে নারীপর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 


৭০৭। মহাত্কারত--শাস্তিপক্ব। 

র্চয়িত|--কানীব্বাহ ছাল। পত্র ১-২২, 
লম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অবস্থা 
জীৰ্ণ । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পড়ক্তি 
লেখা । পরিমাণ ১৩1৭ ২ ৪1* ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১২০২ সাল। আরম্ভ 

গুঞ্জীতৰ্গ| 1 
মুনি বলে অপূৰ্ব্ব শুনহ জন্মেজয় । 
শাস্ধিপৰ্ব্ব পুণ্যকথা শুন মহাশয় । 


[ ওয়-৪র্ঘ সংখ্যা 
জাতির তর্পণ করি ভাগীর়শীজলে | 
শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে ॥ 
অশোৌচান্তে কৈল রাজা শ্রান্ধ শাস্তি দান । 
গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃছে না করিল গহন 1 
ভাগরখীতীরে'**উত্তম আলয় । 
তথায় বহিল| যুধিষ্ঠির মহাশয় | 
নারঘ''*ব্যাস কপিল আদি করি ৷ 
সভাই আইলা তপোবন পরিহরি | 
আতিশোকে বৃখিষ্তির জাইতে চাছে বনে ৷ 
বুঝাইতে আইলা জতেক মুনিগণে ॥ 

শেষ 
বিছ্র বিহনে রাঙ্গা ধর্মের নন্মন । 
নিবস্কর শোক চিন্তে নিরানন্দ মন | 
শৃন্ত হৈল সংসার না চায় রাজ্যভার। 
নিরদ্ধর কাচ্ছে রাজা করে হাহাকার | 
বিজয় পাওবকথ! অমৃত্তের ধার। 
ইহলোকে পরলোকে ছিত উপকার ॥ 
ইহার শ্রবণে জত সুখ লতে নর ৷ 
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপর ॥ 
কাশরাঙ দাস কহে পাচালীর মত্ত। 
এত দূরে শাস্তিপর্ক হুইল সমাপ্ত । 

জখা দিইং [ইত্যাদি ]। ইতি শাঙ্কিপৰ্ব্ 

পুস্তক সঙ্গাপ্ত । সঙ্ক্ষর শী্গমোহন 

মুখোপাধ্যায় ॥ সাং ফুটীগোদ| ৷ বেলা দেড় 

প্রহবের সময় সমাথ হুইল ইতি সন ১২২ 

সাল তাং € মাঘ শকাব্দ-১৭১৬। 


পপ 


৭০৮। মহাতারত--শাস্তিপৰ্ব্ধ। 


রচয়িতা কাশীরাম দাস। পত্রে ১-১৮, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগন। এক এক 
পৃষ্ঠার » হইতে ১২ পত ক্রি লেখা । পরিমাণ 
১৪।১১৫৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৭ সাল। 


1 


৬৪ বর্ষ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩১ 


আর্ত পৃষ্ঠায় হইতে ১৪ পডক্তি লেখা । পরিমাণ 
শ্ীপ্রহরি। ১৬০ ২ ৪1° ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল। 
অত শান্ধিপৰ্ব্ব লিক্ষতে । পূর্ববর্ডা হুইখানি শ্রান্ভিপর্কের পুথি 
বন্দ অহামুনিবর কফছৈপায়ন । অপেক্ষা আলোচ্য পুখিখানি বৃহদাকার ও 
পয়াশরস্থত সত্যবীর নদ্দন ॥ নানা উপাখ্যানে পূর্ণ । প্রথম এক পও.ক্তির 
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মের ৷ লেখা অস্পষ্ট। তাহার পরে আরম্ভ এই--- 
শাস্তিপর্বকথা পুণ্য শুন হছাশয। . . ০০ কি করিল! পিতামহগণ ॥ 
জাতির তর্পণ করি ভাঈীরখীজলে। * ক্ৰর্রিপে বৈভব তোগ কৈল পঞ্চ জন। 
শোকাফুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কুলে ॥ কিৰা ধৰ্ম্ম উপান্সিল| পালি প্রাজাগণ ৷ 
অশোঁচান্ত কৈল বাছা শ্রাদ্ধ শান্তি দান ৷ শরশহ্যায় রছিলেন গঙ্গার নদ্দন ৷ 
পঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহে করিল পয়ান ৷ কি কারণে উত্জায়শে তেজিল জীবন ॥ 
ভাগীরখতীরে কৈল উত্তম জালয়। কিবা ধৰ্ম্ম যোগকথ| [ বৈল ] যুধিষ্ঠিরে। 
তথাই রহিলা যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥ বিস্তারিয়া সুনিবব কছিবে আমারে । 
শেষ-- 
ভশিতা-_ 
বিছুর বিনে রাজ! ধর্শ্মের নন্দন। পা 
স্থধারস অপূৰ্ব্ব কৰন। 
নিরবধি শোক চিন্তা নিরানন্দ বন ঃ কাশীরাম দাস ইহা করিল বচন ৷ 
শুস্ত হইল সংসার না তার বাজ্যতার । দিন 
নির্ভর কান্দে রাজ] করি হাছাকার। 
বিজয় পাপ্তযকথ| অসুতের ধার। বিছরে চাহিয়া তবে বৈলা নারায়ণ। 
এহ্‌ লোকে পরলোকে হয় উপকার | পাবে তোমার প্রীতি আনে সর্বজন ॥ 
ইহার শ্ৰবণে জত সুখ লভে নর। রাষ্ট্রে হোগবৰ্ম্ম সহ শুনাইযে। 
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বৰ্গের উপর ॥ পাঞ্চবে সদয় মন হুইয়া বুবাবে ॥ 
কান্ীয়াম ঘাস কহে পাচালির মত। ' সঞ্জয় চাহিয়া [ তবে ] বলে যছুপতি। 
এত দূরে শাস্ধিপৰ্ব্ব হুইল সমাপ্ত । তুষি কৌরবের কুলে অন্ধের সারবি। 


অথ] দ্বি্টং [ ইত্যাদি ]। এই পুস্তক দব্যজ্ঞান তোষাবে ছিলেন ব্যাস মুনি। 


শ্রদীগান্ষর অনূষধার শ্রাকীম পাচড়া সন ১২২৭ ভ্তনাইবে ধৰ্ম্ময়াজে ধর্দের কাহিনী 1 

নাল তারিখ ৮ বাঘ বেলা তিন পোহরের পরষ আনন্দ লভে হুত্তিনা নগয়ে। 

সময় ॥ জেল! সেলেষাবাহ লামিল বর্ধমান ।  শাড্ভিপর্ক সমাপ্ত হুইল এত দুরে ॥ 

লাই মীরাহকহল অহনা বাটী পাচড়া। জথ] দিষ্টং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং প্রীহরেকক 
দাস ঘোষ। সাং রামপুর এ পুস্তক সমাপ্ত 


ৃঁ হুইল ॥ তারিধ ১২ পৌষ ইতি সম ১২২৮ 
৭.৯। অহাভারভ- শান্তিপর্ব্ব। পাল 


রচয়িতা--কাণীরাম দাস। পত্র ১৮৭ 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক = 


সপ 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্রিকা '_ [ শুষ্ল৪ৰ্থ সংখ্যা 


৭১০। মহাভারত--শাস্তিপৰ্ব্ব। 

"বচয়িতা--কাশীরযাম দাল | পত্ম ১-৭৬, 

সম্পূৰ্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগদ। অধিক 

পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি লেখা, কতিপয় পৃষ্ঠায় ১* 

পঙ৬্‌ভিও আছে। পুখির অবস্থা ও লিপি 

উত্তম । পরিমাণ ১৩দ০১৪1১ ইঞ্চি । 
লিপিকাল ১২৪৮ সাল। আরম্ভ 
৭ শুঞ্জীতৰ্গ। ৷ 
অথ শাস্তিপর্ক লিক্ষতে | 
জন্মেজয় বলে কহু মুনি তপোধন । 
অতঃপর কি করিল পিতাসষহগণ ৷ 
কিন্ধপে বৈতব ভোগ কৈল পঞ্চ জন । 
কিবা ধৰ্ম্ম উপাজ্ছিল পালি প্ৰজাগণ ॥ 
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন। 

, কি কারণে উত্ৰায়ণে তেজিল জীবন | 
কিবা! ষোগধৰ্ম্ম কৈল রাজা! যুখিষ্ঠিরে। 
বিস্তার করিয়| মুনি কহিবে আমারে ॥ 

তশিতা_ | 
কাশীরাম হাস কহে পাঁচালির সার। 
একচিত্তে স্তন তবসিন্ধু হবে পার । 

শেষ- 
শ্রান্ধ শাস্তি কৈল তবে ক্ষত্রিয় বিধানে । 
মাল] রত্ব আদি ঘান ছিল দ্বিজগণে । 
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল। 
লিখনে না পায় কত ধেমু দান ছিল 1 
অতুল দক্ষিণ দিয়া তুষিল ব্ৰাদ্মণে। 
শোকচিতে রহে রাজা হত্তিন! ভুবনে ॥ 
ভীঙ্মের ভাবনা বিহ অন্ত নাই মনে | 
অন্ধ জল নাহি রুচে ছুঃখিত রাজনে ॥ 
সুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান। 
এত দূরে শান্ধিপৰ্ব্ব হৈল সমাধান ॥ 
ইতি সাস্িপর্ব্ সমাপ্ত, £ লিখিতং জীমধূরা- 


মোহন হাজরা। সাং গোপালপুর ॥ পুস্তক- . 


মিদং শঁসনাতন পাল*পং চজ্কোঁনা সন 
১২৪৮ সাল তারিখ ২২ শ্রাবন বৃহস্পতি বার 
বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে । মোং জীযুত বড় 
চক্রব্্ভীর মছাসএর দাবাদাবানি ১৮* এক 
টাকা চুই জানা। 


৭১১। মহাত্ধারভ--শাস্তিপৰ্ব্ব। 
বৃচত্বিত|--কাশনীয়াম হাস। পদ্ম ১-২৮, 


৩১-৮৩) অসম্পূৰ্ণ বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১* পডক্তি 
লেখা । পরিষাপ ১৩০ ২৪/০ ইঞ্চি। শেষ 
অংশও খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাঁই। 
জাবত্ত 


গ্ীঞ্জীয়াধাকৃষ্ণ ॥ 

অথ মছাতারথ শান্ধিপৰ্ব্ব লিক্ষতে | 
জন্মেজয় বলেন বলছ ভপোধন। 
অতঃপর কি করিল পিতাঁসহঙ্গণ ॥ 
ফিরূপে বৈতব ভোগ কৈল পঞ্চ জন। 
কিবা ধৰ্ম্ম উপাজ্জিল পালি প্রজাগণ ॥ 
শরশব্যাগত ভীম্ম গজায় নন্দন । 
কিক্ষপে উত্তরায়ণে ত্যজিলা জীবন ॥ 
কিবা যোপধর্মকথ। শুনিল পাণ্ডব। 
বিস্তাবিয়া কহ মুনি সেই কখা সব। 


তশিতাঁ_ 


শান্ধিপৰ্ব্ব ভারখের অপূর্ব কথন। ‘ 
একমনে একচিত্তে শুনে জেই অন 
তাহার শরীরে কু পাপ নাহি রয়। 
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাঁস কয়। 


৮৩ পত্রের শের 


কালস্জপী ভগবান্‌ এক সনাতন । 

সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সেই করান সুজনন' 
সেইরূপ তোমার দেখিয়ে কুলক্ষণ। 
প্রায় বুঝি কুবৃদ্ধি দিলেন নায়ায়ুণ । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৬৪ বর্ষ ] ১৩৩ 
মায়াবতী মহামায়| অখিল মোহয়। কেম্বতে এ সব পাপে পাব পরিভ্ৰাণ। 
ঈশ্বরের মায়া জান বুঝিতে না বুম | এ লহ কেছির নান ততিয়ান। 
মায়াতে করিয়া বন্দী যত জীবগণ। 


৭১২। মহাভারত _ শাস্তিপর্ব্ব। 

বচয়িত৷--কাশীবায দাস । পত্র ১২-৪১, 
অসম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পণ্ুক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১২৷৭ ১9|* ইঞ্চি। আদি ও অস্ত 
খপ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বাদশ 
পত্রের আয়ম্ত--- 

নবধা বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন। 

কি কারণে তাহা জন না করে সাধন ॥ 

শুনহ গোবিন্দতক্তি কঠিন না হয়। 

কি কারণে তাহা লোক যানে পরাজয় ॥ 
তশিতা_ 

অন্তকে বন্দিয়া ব্ৰাহ্মণেয় পদরজ । 

কছে কামীদাস গঙ্গাধর দাসা গ্রজ | 
৪১ পনের শেধ-- 

ভীষ্ম বলে অবধান কর ধৰ্ম্মৱায়। 

আর কিছু পুণ্যৰ্থ| কহিয়ে তোমায় ॥ 

গোবিদ্দের মূৰ্তি জেব| করে আরাধন ৷ 

নানা উপস্থার দিয়া করিব পূজন ! 


৭১৩। সহাত্ধায়ত--অস্বমেধপৰ্ব্ব। 

রচক্মিতাঁ_-কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৬, 
৩১-৬২, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠা ৮ হইতে ১৪ পক 
লেখা । লিপি অপ্তন্ধ। কতিপয় পত্ৰ কীটদষ্ট। 
পরিমাণ ১৪1১৫ ইঞ্চি। আদি, মধ্য 
ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রতৃতি নাই। 
দ্বিতীয় পত্রে 

ক্মোণ জিজ্ঞালিল মোরে করিয়া বিশ্বাস। 

শুন মূনি তাহাকে বলিলাম বিধ্যা ভাষ | 


রিলে রা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্শ্মের নম্দন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞে হবে পাপের বিনাশ । 
অন দিয়] শুন রাজা কহি ইতিহাস $ 

ভশিতাঁ_ 
কমলাকাস্তের স্থত হেতু সুজনের প্ৰীত 

বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 

৬২ পত্রের শেষে 
পুত্রের বচন গুনি সত্বিত পাইল। 
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্ৰকে তুষিল । 
শুত লঙ্গাচার পুত্র কহিলে আমাবে। 
আইলেন নারায়ণ বত্বাবভীপুবে । 
সফল তপস্যা মোর হুইল এত দিনে। 
দেখিব পরমানন্দ অর্জুন মিলনে ॥ 
বান্ধিয়| রাখছ ঘোড়া করিয়া শকতি। 
সবান্ধবে দেখিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥ 


৭১৪। মহাভারত- অস্থমেপর্ক্ব। 
রচয়িতা--কাশীরাষ ক্গাস। পত্র ১-২, 
৪-১৪, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৫ পঙ্জক্ধি 
লেখা। পরিমাপ ১৩৭০ ২৪৮৫ ইঞ্চি । লিপি- 
কাল প্রভৃতি মাই । আর্ত 
“জীত্রীহরি 1 
পাওডববিজয় লিক্ষতে ৷ 
কষচজ নাহি দেখি আসার হন্দিরে ৷ 
চঞ্চল জামার চিত্ত তথিয় কারণে ॥ 
যুধিষ্ঠিয়ে প্ৰবোধিয়া ভ্ৰাতৃপণ বলে। 
মহামুনি ব্যাস তথা আইল সত্বরে ॥ 
ব্যাস দেখি উঠিলেন ধর্মের নন্দন । 
ভূমিষ্ঠ হইয়া তার বন্দিল চরণ! 


১৩৪ 


আোতিবধ পাপে মোর তয় নিয়স্তর। 
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর ॥ 
তৰে ব্যাস বলেন শুনহ রাজন। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধৰ্ম্মের নন্দন 1 


তণিতা!-- 
কাশীরাম হাস কহে রচিয়া পয়ার । 


অবহেলে শুনে হেন এ তিন সংসার ॥ 


৭১৫ ৷ মহাতারত--অশ্বমেধপৰ্ব্ব। 

য়চয়িত|--কাশীৱাষ দাস। পে ১৫-১৬, 
২৭-৩১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তূলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পও.ক্তি লেখা । 


২ পরিস্নাণ ১৩০১৪দ* ইঞ্চি। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই ৷ 
এই ছয়টি পত্র +১৪ সংখ্যক পুথির 


পরবর্তী অংশ । স্বতরাং পৃথক্‌ উদ্ধৃতি 
অনাবশ্তক। 


৭১৬। মহা স্তারত- আশ্রমিকপর্র্ব। 
রচয়িতা-_কাশীরাজ দাস। পত্রে ১-৩১, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠার ৮ পঙুক্তি লেখা। কতিপয় পত্র 
কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪০২৪৮০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১২:৭ সাল। জারস্ত-__ 
পণডীজীকফ্া । 
অথ জাশ্রমপর্ব্ব লিক্ষতে ! 
জন্মেজয় বলে অবধান কর মুনি । 
ভা্দ্করে কি কৰ্ম্ম হুইল কন শুনি ৷ 
পিভামহুগণ কথা অপূৰ্ব্ব চরিত্র । 
তোহাৰ প্রাসাদে শুনি হইব পবিত্র । 
অশ্বমেধ হৃজাস্তরে পিতানহগণ । 
কি কৰ্ম্ম করিল! কহু শুনি তপোধন । 
কি কৰ্ম্ম করিল| অন্ধ স্থবলনদ্দিনী । 
নারীগণ কি করিল! কহু দেখি শুনি ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ গয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


শেষ 
এই মতে অন্ধরাঁজ তেজিল| জীবন ৷ 
শ্ৰাদ্ধ শান্তি সমাপিল| ভাই পঞ্চ জন। 
সুবলনন্দিনী কুম্ভী বিহ্র সঞ্জয়। 
সকল হুইল পুন স্বৰ্গেতে আলয় । 
আশ্রম পর্বের কথা অমৃত সম্মান । 
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুশাবান । 
ইতি আশ ২পর্বা সমাপ্ত । অথা দৃষ্টা 
[ইত্যাদি ]। লিখিতং শুভিখারি লরকার 
সাকিম ঘোড়াইল সন ১২* সাল তারিখ 
৩২ জৈটী রোজ বৃহষ্পতিবার ইতি । 
৭১৭। মহাভারত _আশ্রমিক পৰ্ব্ব। 
বুচয়িত|--কাৰীয়াষ দাস। পত্ৰ’ ১-৫, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল] তুলট কাগত। এক এক 
পৃষ্ঠাই ১* হইতে ১৩ পড্তক্তি লেখা। 
পরিমাণ ১৪।০১৪1* ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২১৮ সাল। আর 
পণ শীঞ্ৰীকক। 
- খৰো আশ্চর্য পৰ্ব্ব লিক্ষতে । 
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান। 
অতঃপর কি করিলা পিতাস্ূহ্গণ ॥ 
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন । 
আশ্চর্য্য পর্বের কথা করছ শ্রবণ | 
বিচ্ুর বলেন ধৰ্ম্ম কর জবধান। 
সংসার তেজিব আমি যোগে দিব মন | 
শেষ-_ 
তবে মুনিগণ গেলা জার জেই স্থানে। 
সেই কালে গেল! ঘরে দেব নারায়ণে ॥ 
ক্ষেত্রির বিধান লয়্যা ধৰ্ম্ম নরপতি। 
দশ পিণ্ড ছান দিল মুনির সংহতি । 
সহাভার্তের কথা অমৃত লহুরি। 
' কাশী কহে শুনিলে তরিয়ে ভৰবারি ॥ 


৬৪ বধ] 


মুনি বলে কুরুবর কর অবধান ৷ 

“ আশ্চর্ধ্যপর্বের কথা এই সমাধান | 
ইতি জাশ্চর্য্যপর্ব সঙ্গা্ত। ইডি সন ১২১৮ 
সাল তাং ২৯ চোইছী । 


৭১৮। মহাতারত--আকঞ্রমিক পৰ্ব্ব। 
বৃচয়িত|--কাশীরাম ছাস। পত্ৰ ১-২৫, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠাঃ > পডক্তি লেখা। পরিষাণ 
১৪|* ১৪৬০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। 
আযবুম্বধ--- 
০৭শীশীকৃষ্ণ । 
অথ আলুমিক পৰ্ব্ব ॥ 
জন্দেক্বয় বলে অবধান মহামুনি । 
তঙত্তরে কি হুইল কছ তাহা গুনি । 
পিতামহ উপাখ্যান অত্ভূত চত্রিত্র। 
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র । 
অশ্বমেধ যজ্ঞাস্কয়ে পিতামছগণ। 
কি কৰ্ম্ম করিল তাহা! কহু তপোধন ॥ 
শেষ 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা! বেদের বিধানে । - 
শ্বাছ্ধকর্শ সমাপিয়া দ্বিজে দেই দানে । 
নানা রত্ব দেই দান না জায় লিখন | 
' ভাণ্ডার ছইতে আনে প্রবাল কাঞ্চন । 
ছুত্তী অশ্ব গাতী দিল হেশ আর প্রাম। 
মিন হইল দুণ বণিজ নারে 


কাঈরাম দাস কছে পাঁচালীর মত । 
এত দুয়ে জাশ্রমিক পৰ্ব্ব জে সমাপ্ত ॥ 
ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ৭ চৈত্রী। 


৭১৯। মহাভারত আত্মিক পৰ্ব্ব। 
রচয়িতা কাশীরাহ দ্াস। পত্র ১-১৭, 
সম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৩৫ 


পৃষ্ঠার ১* পড় ক্রি লেখা। পঞ্চম পত্রের 
প্রথম পৃষ্ঠা লিপিশৃস্ত এবং যোড়শ পত্রের ২ 
পৃষ্ঠায় ৩ পঠড্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ 
১৪।৭ ২৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫ 
সাল। আর্ত 
"8 ঞ্ৰীহযিঃ: | 
অধে| আলুমপৰ্ব্ব লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় রাজা বলে শুন মহামূনি | 
তত্ব কি কর্ম হইল কহু শুনি ! 
পিতামহ উপাখ্যান অদ্ভূত চরিত্রে। 
তোমাৰ প্ৰসাদে শুনি হইল পবিত্র । ' 
অশ্বমেধ বজ্ঞান্ডরে পিভামছগণ। 
কি কর্শ করিল পুন কহু তপোধন । 
শেষ-- 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা [ আনি ] দ্বিজগণে। 
শ্ৰাদ্ধ আছি সমাপিয়া দ্বিজে দিল জানে । 
নানা রত্ব ছিল দানে না জায় গণন । 
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্বিজে দিল সৰ্ব্যধন | 
হস্তী অশ্ব গাভী দেন ছেশ আর প্রায। 
পৃথিবী পূৰ্ণিত হৈল ধৰ্মপুত্ৰ নাম ৷ 


কালীরাষ হাস বিরচিল পাচালির মত। 

এত দূরে আশ্রমপর্বব হুইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি আশ্রজিক পর্ব লঙ্গাপ্ত | অধা দ্িষ্টং 
[ ইত্যাদি ]| ইতি ১২৫১সাল তারিখ 
২১ কা্তিক। লেখদার প্রীরাষহরি হত 
হংসেধর দত্ব সাং পানাগর । 


৭২০। মহাকারত--আঞ্জমিক পৰ্ব্ব। 

বুচয়িতা--কাশীৱাষ ঘাস। - পত্ৰ ১-১৯, 
অসম্পূৰ্ণ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠার ১: পও্ক্তি লেখা। পরিমাপ 
১৫1৮ ৫1" ইঞ্চি। কয়েক পও.ক্তির অতাব- 
বশতঃ শেষ অংশ অসম্পূর্ণ। লিপিকাল 


১৩৬ 


প্রভৃতি নাই। ৭১৮ ও ৭১৯ সংখ্যক পুথির 
সহিত আলোচ্য পুধির বিশেষ কোন পার্থক্য 
না থাকায় উদ্ধৃতি অনাবস্তক । 


৭২১। মহাভারত--আকঞ্রমিক পৰ্ব্ব। 
রচক্মিতা--কাীরায দাস । পত্রে €, ১২- 
১৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্কতি লেখ|। পত্র কীট- 
দুষ্ট । পরিমাণ ১৪২৪০ ইঞ্চি । লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। পঞ্চম পত্রের আর 
* যুধিষ্ঠির প্রবোধ করিব বিধিমতে ৷ 
তার অনুমতি বিনে নারিব জাইতে । 
বৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে। 
সাস্ববনাপূর্ব্বক ধৰ্ম্ম বিবিধ প্ৰকাৰে ॥ 


অপূৰ্ব্ব আশ্রষপর্ব ভাৱত কথন ৷ 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
পঞ্চদশ পত্রে 
৷ ব্যাদের বচনে পঞ্চ পাঙুর কুমার । 
বিখিনিত বিছ্রের কৈল সমস্কার। 
ধৃতরাষ্টরে আসিয়া কহিল সমাচার । 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে অস্বিকাকুয়াব ॥ 


৭২২ । মহাস্কারত--মৌবল পৰ্ব্ব। 
বরচরিডা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, 


"_ অম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগঙ। এক এক 


পৃষ্ঠায় ১: হইতে ১৩ পডঙক্তি লেখা। 
পরিমাণ ১৪১৪৮ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৮ 
সাল। - - 

পুথির শেষে ‘মৌষল পৰ্ব্ব’ লাম থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে ইহা মৌধল পর্ব ' নহে। 
অশ্বখামায় মণিছুয়ণ, তৎকর্তৃক ব্ৰদ্মাপ্ত ত্যাগ, 
কৃষ্ণকৰ্তৃক পরিক্ষিতের জীবনদ্বান এবং কৃষ্ণের 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ গুয়-৪ৰ্থ সংখ্যা 


সহিত চজ্জলোকে গিয়া অভিমচ্যর সঙ্গে 

অর্জুনের সাক্ষাৎকার, ইছাই পুখিতে বপিত 

হইয়াছে । আর | 

গিহরি: ৷ 

হত্তিনাপুরেতে যবে বেসে ধৰ্ম্মৱায়। 
পুত্রের অধিক করি পালিল প্রজায়। = 
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নরপতি। 
নৃত্য পীত আনন্দিত নানা বান্ধ নিতি 1 


শুনিয়া করপদস্থতা বিযাঢিত জন 

পুত্র ভ্রাতৃশোকে দেবী করয়ে রোদন | 
শেষ-- 

প্রবোধ পাইয়! পার্থ কৃষ্ণের সহিতে । 

পুনরপি নিজপুরে আসি উপনীতে ॥ - 

কছিল সকল কথা সম্ভাকার স্থানে । 

০০০৬ 


SEC EET 
জন্মে ২ শুনি যেন ভাৱত কথনে-॥ 

-. স্বহাভীরতের কথা অমৃত সমান। _ 
এত দূরে মৌষল পৰ্ব্ব হুইল সমাধান ॥ 
ইতি লন ১২৬৮ সাল তারিখ ৩* তান্ত এই 
পুস্তক গরবলরাম নিওপীর সাং বেলীয়াতোড় । 


৭২৩। মহাতারত--স্বৰ্গারোহণপৰ্ব্ব। 

রচয়িতা-কাশীরাষ দাস | পত্র ১-২৮, 
সম্পূর্ণ । বান্ধালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠাত 2 ছইতে ১* পড় কতি লেখা । পরিমাপ 
১৩৮০ এ ৪1". ইঞ্চি । লিপিকাল ১২.৯ সাল। 

প্রয়াণ ও স্বর্গারোহণ, এই দুই তাপে 
পুথিধানি বিভক্ত । ৫ম পত্রে প্রয়াণ এবং 
২৮' পত্রে স্বর্গারোহণ শেষ হইয়াছে। 


বঙীয়-সাহিতা-পরিষৎ 


১৩৬৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ 
















মন্দির সংরক্ষণ 
২০০৯০ | টেলিফোন 
১০১০০*** | আলো ও পাখা 
১০০৯০ প্রঃ ফাঃ দান, 
১০৪৪০ বেতন তাতা 
(বিবিধ ) ' €০০"%৬* | বিবিধ ব্যয় 
বাৎসরিক দ্বান--- চিত্ৰশালা 
২,০৯**৯০ | দপ্তৱ সৰঞ্জাম 
১,২০০'০০ গ্াড়ীভাড়া - 
€০:'০* | চাঙা আদায় খরচ 
র দান ৭৫০-০* | বিবিধ মুক্ত ণ 
৮০৪৫ প্রস্থ মুদ্রণ 
১,০:*'*০ | বিজ্ঞাপন 
১৬০" | আসবাব 
পত্ৰিকা মুস্থূণ = 
্রস্থাপারের পুস্তক খরিদ 
ডাক ব্যয় 





গ্ন্থ-তালিকা সঙ্কলন : 
পুস্তক বাধাই ও নেয়ামত 
চিত্ৰশাল! পুনৰ্গঠন 


২১৪০০ *৩৬ 






গৰবেষকদিপেয় জন্ত বিশেষ 
আ[সনাহির ব্যবস্থা! 
ইম্পাতের পুস্তকাধার . 


৭২,২৮৫৫ ® টা 






৬২,৯৮৫'*০ 





V৮, 8ee°o০e 
Ve,ceo’oe 


১৯,২০০০ 


আলে! ও পাখার উন্নততর ব্যবস্থ। ০৬০৪৬ 


১১৭৮৫০৬ 


= +; ৬)১৯০০%%০% 


সস 


১২,২৮৫ ৪ 





১৩৬৪ ৰঃ 





গত উদ্বর্ত-পত্ত হইতে ২১১২১০১৬৫২১ 
বাদ; আনা পাইকে নয়| পয়সায় **২ 
ন্নপান্তরণের অভ ২,*২,*১৬'১৯ 






হিদাৰ গ্রনর্শনের অন্ত 
(নিয়ে ক্ৰ’ ) 
১,৮৪,%০১৬' ১৯ 
যোগ; ইন্পাতের পুলু্ডকাধাযর ৬,১*৭৬৯৬ 
» কার্ড ক্যাবিনেট ৩৮৩২৭ 
পুস্তক ক্ৰীত-_ -' ১,০৭৭'৩৬ 
১, প্রাপ্ত- ৩১৯০৩ - 
- 385৯5 
বাদ) আর-বায় মূলে ২,৭৪০*৯০ ১,৮৯,১৯২' ৭৮ 
গ্রন্থাগারের উন্নয়নের অন্ত 


পঃ বঃ সরকায়ের দান el 
বাদ; 
ইস্পাতের পুস্তকাধার ৬১৬৯৯ 
এ স্থাপন য্যয়(আংশিক)১, ৯৬৪৩৩ 
কার্ড ক্যাবিনেট ৩৮৩২৭ 





সঙ্কলল ব্যয় ১,১৮৫'৩১ ৮,৬৭৫'৫৪ ৯/৩২৪'৪৬ 
বিবিধ দেন! ৮৩১৫ 
বিবিধ আমানত ( পত্রিকা ) ১৮৬ 
» (পুস্তক ) ১৪:৯৯ 
কশ্মচারীর জামিন ১৫৬০৪ 

অগ্ৰিম চাঙ্গা | "_ ১৭৮, ৪২৭১ 
দেনা, ঝাড় প্রা তহবিলের নিকট -২৮৭৮৪৪ 
= লালগোলা , ৫১৫৭৬ 


৩১৩৮৬*২০ 


৫৮৬৩৭ ২,১৯৯৮৩ 


মন্তব্য 
বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষন্গের ১৩৬৪ বঙ্গান্বের ৩*-এ চৈত্র তারিখের 
উদ্ব্ভ পত্র ও উছার সহিত সংশ্লিষ্ট আয়-ব্যয়েন ছিসাবাদি আমর! যখাবখ- 
ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি । আসাদের মতে, উক্ত উদ্বর্ভ-পত্র ও আয়- 
ব্যয়ের হিসাব নিভূপিভাবে প্রস্তত হইয়াছে । পরিষৎ-কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য 
টা বহ ১৬৬ তা 
প্রহশিত হুইয়াছে। 
-হিলকলকুমার চট্টোপাধ্যায় - শ্ৰীবলাইচাহ কৃ 
__ কিকয, একসি-এ বি-এল সি, একি 


ৰ জয় 


২৪ 





+ ২১১৪৩৬"২৩ 






১,০৭১"৮০ 



























রি ২৯১৩৬৪-৪৩ 
"৪8,৩২2৪ 
টু ৮০৬৫৯ 
| ৩২২৬৩৫ 
'_) -৬১১০৬৯৯৮ 
নি ৩৮৩২৭ 
৯১৭১৬*৫৮ 
ৰু ৬৬৫১‘৭০ 
ৰ‘ ১৩৩০*৩৪ 
টি এড ক০০০১৷ 
{| ৫১৩২১৭৩৯ 
1 ১)*৭৭"৩৬ 
। ৩১৯০৩ 
ভি EELS টি 
১৪,৯২*৮৩ 28 
2 ৭৪৬৪ 
t 
ণ ১৮১55 ১৪,১৭৪*৭৯ 
২২৯২৫ ১০,৭৯২'২৩ 
৮/৮২৬*৭৭ 
২১২৮২১৩ 
7৫৬০ 
০০০ 
১৬৪৬০ 
২,২৫০ «0 
৩) ৮৩৩৬ * 
৭৪৮৯৬ 
১৪০০৬ 
স্পা —_— 
৩৬১০৬ 


€১'৯৭১৪৬ 


€৩,১৮৭'৫০ 


৪০৩ 










১৬০৬০ . 


১৫,৭৫৩-৫৫ 






১,২৬,৩৫২%০২ 


৭,১২১'৪৬ 


€২,৩৩২"৫২ 










জের 






গত উত্ৰ্ত্-পত্ৰ হইতে ১,*১,২০৫'৬৪ 
যোগ; আয় ব্যয় মূলে ৩,২৮২'৮৮ লা 
হাঁওকাত জম!-- ১৪০৪১৪৮৮৮৫২ 







সাধারণ তহঃ হইতে বিবিধ তহঃ 

লালগোলা তহবিল হইতে 
অক্ষয় বড়াল তহবিলে 

পুস্তক খরিদ তহবিল হইতে 
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাঁগাবে 


মন্দির সংরক্ষণ তহবিল 
গত উদ্র্ত-পত্র হইতে 
সাধারণ তহবিল হইতে জা 
স্বদ 


পুস্তকালস পুঃ খরিদ তহবিল 
গত উদ্বর্ত-পত্র হইতে 
বর্তমান বর্ষে সাধারণ হইতে দান 
সাধারণ তহবিল হইতে ধার জমা 
বাদ; পুস্তক ক্ৰয় 

বাধাই খরচ 
ছুঃ সাঃ ভাঙ্ারে জমা 





৭০৬৩ 





বাদ; বেশী খরচ লেখার অন্ত 
গত উদ্বর্ত-পত্রে হইতে 
বর্তমান বর্ষে রম! - 


সুদ ২১৪৬ 
বাদ; ব্যাঙ্ক চার্জ "ew 





১,৭১৬'৪১ 
৭১৫০৬ ১,০০১'৪১ 


সপ 





বাদ; ফেরত 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল 
গত উদ্বর্ভ-পত্র হইতে 
বসান বর্ষে জঙ! 
কর্মচাবিগণের চাদ! 
কাধ্যালয়ের দান 

সু 





৪,৩৪৬'৪৬ 


৪ ৬৩'৬৫' 
৪৬৩ ৬৫ 
১২০৭৮ 













১১৯ ৪৮৪৮ 


৭৬৩৪ ৪ | ২৮৮১৮ 





বাদ ; কর্মচারিগণকে ধার 
দেওয়ার অন্ত 








২১৬১১৭১৪-৮ 























১৫৭৬ 
২১৮৭৯৪৪ 
ৰু ৬৯৪৯৮ ২১৮০৩ ৪৬ 
২২৫.2৯০ 
৬৩৪৫ j 
ভ৬'৯৮ 
১৯৬৫৩ তে 
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৩১,৯৮৬২৯ 
২১৩৬৩ *০ ৬ 
৩,২৮৮%২% 
৯৫৫০৬ ৩৮,৫৮৯‘৪ 
ু 6৪৩৬ ৪৯ 
















৩২,০০০". 8€,০০৬৮‘০০ ৰু 
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১৩) ৭১৩৯৫ ট 
৯৩৪ ১৩,৭৮৩'২৯ ১১%৪১৭৫০" 
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৪২১৪৫ 





২,২*৪'০৪ 


২,৮৯ ১৭৮ 
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€,০৯১"৭৮ 


২,২৯ ‘sc 

২১৪০৪৫৪ 
স্পা 
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৩,১৭১৫ ৮৬৪৮ 





১৩৬৪ বঙ্গাবের বর্ষ শেষে ৩০ চৈজ্ তারিখের আয়-ব্যয় বিবরণ 
--আাধারণ তহবিল 





পুস্তকালয়ের ব্যয় ২,৫৮০১০ | টাদা 

পুথিশালার ব্যয় ১,১৬***০ | প্রবেশিকা 

প্রতিষ্ঠা উৎলবের ব্যয় [৮০৭৮ | পুস্তক বিক্ৰয় 

গ্রন্থ মুদ্ৰণ €১৬৫৮'০৬ | বিক্ৰয় কর / চা 
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